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এযুগের খ্যাতনামা নট ও প্রয়োগাচার্য শচ্ছু মিন একটি স্মতচারণার 
সাহায্যে বঙ্গীয় রঙ্গনণ্ডের বংশ শতাব্দীর "দ্বিতীয় দশকের শুরুতে এবং তার 
পরবতাঁ সময়ে যে পালাবদল তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। শ্্রীষযত্ত মি 
1লখেছেন, 

« জীবারঙ্গ'৯ [ তারাকুমার ম:খোপাধ্যায় ] নাটকের প্রথম অংকের শেষটায় 
নাট্য কেমন হবে তার একটা বর্ণনা ছিলো একটি চাঁরঘ্রের মূখে । সৌঁটি আঁভনয় 
করতেন 'শাশিরকুমার । -** ** যতোদ্‌র মনে পড়ে, নাটকে ছিলো যে শিষ্য 
জঙ্জাসা করেছে নাট্যাচার্যকে, লোকে তো খিয়েটান্র দেখতে আসে আনন্দ করবার 
জন্য, তারা তো শক্কার জন্যে আসে না, সুতরাং আপাঁন শিক্ষা দেবেন ক করে ? 
নাট্যাচার্য তার উত্তরে বলেন যে, নাউককে শুর, করতে হবে কেতনপুরের 
ভুনাগ রাজার রাণীর মতে। ঘাঘ:রা দলগে, ওড়না উাঁড়রে, আঁখির ঠারে চতুর 
হাঁস হেসে । তারপর অকস্ম।ং নাকের মধ্যভাগে আসবে সংকট । তখন _ 

1বনামেঘে বজ্বরবের মতো 
উঠল বেজে কাড়ানাকাড়া, 
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী, 
ঝনঝনিয়ে ঝাঁকয়ে ওঠে আস, 
সানাই তখন দ্বারের কাছে বাঁস 
গভীর সুরে ধরল কানাড়া। 
রন্ত! রন্তু! বেগে গাঁড়য়ে পড়বে রন্তধারা। যারা আনন্দ করতে এসেছিলো 
তাদের দুচোখ যাবে অন্ধ হ'য়ে ।-*২ 

“জীবনরঙ্গ” নাটকের “োভীর স্বরে ধরল কানাড়া” কথাটিকে যদি 
গভীরভ'বে অন:ধাবন করতে পার, তাহলে স্বীকার করে নেব যে-_-পেশাদারী 
রঙ্গমণ্ ১৯২১-১৯৪৪ এর মধ্যে আরেকটি নবান নাট্যচেতনায় আমাদের প্রাণিত 
করেছিল। পেশাদার রঙ্গমণ্চের এই অধ্যায়টি গারশষ-গের মতো ব্যাপক নয় 
বটে, অনেক নাট্যকার এই সময়ে আসেননি ঠিকই, কিন্তু পরিমাণগত না হলেও, 
গুণগত উৎকধে” আঁভনরকলার বিবর্ধনে এই ষূগটি নতুন বাতা নিয়ে এসেছিল। 
শুধু আভনন কেন, নাটক যে একটা যৌথাঁশজ্প, নাট্যকর্ম যে একটা মহান, 


৬ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


কত'বা, থিয়েটার ষে সংস্কৃতির একাট অঙ্গ _এসব সুস্থ ভাবনাগুলি 'বিবার্ধত 
হয়েছিল বর্তমান সময়ে। এই চেতনা স্ব'কীতি পাওয়ার আগের ধুগে নাট্য- 
রথীরা সংগ্রাম করে থিয়েটার চালয়েছিলেন, বাঙালীর 'বশিন্ট পুরাণচচা 
চলোছিল মণ্ডে, ঘোঁবত হয়েছিল--ধিম রঙ্গালয়” । কিম্তু এই পর্বে 1থয়েটারের 
জন্য সংগ্রাম ততটা আর করতে হয়াঁনঃ এটি সৃষ্টির কাল। এখুগের ঘোষণা 
তাহ-- 

*বেগে গাঁড়িয়ে পড়বে রন্তধারা ! যারা আনন্দ করতে এসোছিলো তাদের 
দুচোখ যাবে অন্ধ হ'য়ে ।- 

অবশ্য বঙ্গীয় রঙ্গনণ্চের এই প্রশ্গাতশ।ল চেতনা ১৯২১ থেকেই শুরু হয়ান। 

তাঁয় বিশ্বয্‌ন্ধোত্তর কাল থেকে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে প্রকৃত নবণাট্যচেতনার শুরু 
হয়। কার্ধকারণসূত্র ও অন:সম্ধিংসা আমাদের দৌখয়ে দের যে, এই চেতনার 
প্রথম স্ঞালক শাশরকুমার ভাদুড়ী। আসলে এই অর্যায়ট তো এ ব্যাস্ত ও 
ব্যান্তত্টিকে নিয়েই । 

বাংলা রঙ্গমণ্ডে পৃবোল্লোখিত কালপর্বকে নাম দেওয়া যেত, শিশির যগ। 
কিন্তু এই নামকরণে আপাঁত্ত উঠতে পারে । কারণ শাশিরকুমার এই সময়ের 
প্রধানতম ব্যান্তিত্ব হওয়া সত্বেও একাধিক উল্লেখযোগ্য নটের আবিভাঁব হয়েছে 
এই সময়ের মধ্যে । তারা অনেকেই শাশরকুমারের পধাঁয়ে উন্নীত হবার প্রয়াস 
পেয়েছেন মাঝে মাঝে । আর 'শাশরকুমার যখন বিদেশে গেছেন বা অস্থায়ী 
মণ্ে অভিনয় করছেন ব্যান্তগতভাবে, তখন এই যুগের অপেক্ষাকৃত কম শুক্তধর 
আভনেতারা বঙ্গ রঙ্গম্কে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ছিলেন । ফলে প্রীতীনাধ- 
স্থানীর আঁভনেতা ও আচার্য হয়েও সামা গ্রক কাঁতিত্ব শিশিরকুমারকে দেওয়া হলে 
জোরালো প্রতিবাদ উঠবেই । তবে ব্যাপকার্থে এই যুগটিকে শশশির যূগ' 
আখাা দেওয়া হলে নিশ্চয়ই প্রতিব।দের তীব্রতা কমবে । 

“শাীশির যূগ' আখ্যা না দেওয়ার পিছনে আরও একটি কারণ আছে। 
আমরা জানি, এই 1বদগ্ধ ব্যান্তত্বের সংস্পশ ধন্য হয়েও বঙ্গ রঙ্ঈমণ্ডে ১৯২১ 
থেকে ১৯৪৪ পযণ্তি ॥ সেই উনাবংশ শতাধ্দীর জের তখনও সমানে চলেছে। 
এই যুগেও একাধিক রঙ্গমণ্ডে পুরোনো নাউকের অভিনয় হয়েছে, পূরোনো 
ম€»জ্জার কোথাও তেমন পারবর্তন হরাঁন এবং আভনেতৃবের একটি বড়ো 
অংশ নেই পরোনো পশাচগণীলকেই নতুনকালে ঘরিয়ে ফিরিরে দৌখয়েছেন। 
এমন কি' বাধা হয়ে শাশরকৃমারকে : ব'চবার তাগদে ) সত্তা রুচির কাছে বেশ 
কয়েকবার আত্মসঘপ'ণ করতে হয়েছে। 

[শশিরকুমারের বান্তগত ব্যর্থতাঃও ধকছ দঙ্টান্ত আছে। প্রায় চারটি 
দক ধারে আভা করেও তিন কোনোদিনই নাটক লিখলেন না। যে সমস্ত 
নাট্যকারেরা 'শাশর সান্নিধে এশেন যেমন নশরোদঞ্রসাদ, যোগেশ চৌধুরি, 


বাঙ্জালী মধ্যাবত্বের থিয়েটার ৩ 


জলধর চট্রোপাধ্যায়, তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ) তাঁরাও শিশিরকুমারের কাছ 
থেকে বিশে প্রেরণা লাভ করতে পারলেন না। আবার 'শিশরকুমার তাঁর 
সুদীর্ঘ নটজীবনে (সামান্য কয়েকজন ছাড়া ) কোনো ভাল নটের সৃষ্টি করতে 
পারেননি । অথাৎ 'শাশিরকুমারের তিরোধানের পর বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চে শশশির- 
কুলিং স্থাপিত হতে পারোন । কাজেই বঙ্গ রঙ্গমণ্ের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 
আমরা শাশিরকুমারের কালটিকে 'শাঁশর যূগ আখ্যা দিতে পদরবো না। 


বতমান অধ্যায়ের বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ণগ[ীলতে প্রবেশের আগে একবার সমসাময়িক 
পলাজনৈতিক ও সামাজিক পটভুমিটি আলোচনা করে নিতে ঠাই । হয়তো 
এই পঢভুমিটি আমাদের 'বচারের পথকে সুগম করে দিতে পারে । 

১৯২১ থেকে ১৯৪৪১ বাংলা দেশ তথা ভারতবষে'র পক্ষে একটি বিশেষ 
পালাবদলের কাল। শুধ্‌ ভারতবধ“ কেন, সারা পাথবীর কাছে এই 
কালব্‌ত্তাট নানা কারণে স্মরণীয় । িদগ্বণ সমাজ এই কালসীমাঁটিকে বিশেষ 
ভাবে চেনেন, জানেন । 

ইংরাজ সরকারের নতুন ভারত শাসন আইন চাল: হয় ১৯২১এর ৩ 
জানুয়ারি থেকে । এই উপলক্ষে রাণী ভিক্টোরিয়ার পত্র ডিউক অফ কেন্ট: 
ভারতবর্ষে আসেন । ভারতবাসীদের কাছে ডিউকের এই আগমন বাপারটি 
মোটেই ভাল লাগোঁন। কংগ্রেষ আগেই ভিউক-বয়কটের 1সম্ধাম্ত 'নিয়োছিলেন। 
২৮ জান:য়ারিতে ডিউক কলকাতায় এলে মিছিল, ক্ষোভ ও জনসভা হয়। 
(িউকের প্রাতি এই আচরণ প্রদশ'ন করার জন্যই হোক বা ব্রিটিশ সরকারের 
নয়া নাতির জন্য হোক শাসক মহলে কোনো বাহ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। 
প্রীতাটি ভাষণেই ডিউক অতাঁতের সম্পক্ণ ভুলে পারস্পারিক সমঝোতার কথা 
বলেন । 

এঁদকে নাগপুর কংগ্রেসে গীত প্রস্তাবানযায়ী ১৯২১ এর ১২ জানয়ার 
কলকাতায় ছাতরাদবস পালত হয়। বহুসংখাক ছান্র এই সময়ে শিক্ষায়তন 
বজন করোছলেন। পরে অবশ্য অনেকেই ফিরে এসোছলেন আন্দোলনের ধার 
কমে গেলে । কিন্তু বেশ কিছ. সংখ্যক ছাত্র আর স্কূল কলেজে রে গেলেন 
না। এ'রা রাজনোতিক কম হয়ে গেলেন। 

এই বছরের মার্চ মাস থেকে সরকার পক্ষ অসহযোগ আন্দোলনের শান্তুকে 
উপলশখ্ধি করেন। তাই ২৪ মার্৮ একাঁট নরকারী ঘোবণায় বলা হয়-_ 
'গামনতন্ম্ অগল করে দেবার এই স্পধকে সরকার যে কোনো মলে শ্তদ্ধ করে 
দেবেন।” সরকারের এই কড়া হশশয়ারর কারণ, তঁরা দেখোছলেন অসহযোগ 
আন্দোলনে ক্ষয়ক্ষতির পারমাণ কম নয়। বিশেষ করে কিছ; কিছ; সম্বাসবাদী 
কাষকলাশ সরক্কারকে ভীত করে তুলেছিল । 


৪ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


১৯২১ সালের সবচাইতে বড়ো খবর-স্তভাষচন্ত্র বস্গুর (১৯২৯, মে ) 
1সাঁভল সা্ভস থেকে পদত্যাগ ও জাতীয় মুন্ত আন্দোলনে যোগদান ॥ 
বাংলাদেশের সমাজে এর 'নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হয় । এই ঘটনার পর বাংলাদেশের 
সব্তই স্ুভাবচন্দ্রের একটি স্থায়ী ইমেজ" গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে 
যূবকসমাজের কাছে সুভাষচন্দ্র আবিসংবাদ নেতা হয়ে ওঠেন। 

১৭ নভেম্বর তারিখে 'প্রন্স অফ ওয়েলস ভারত সফরে আসেন । য.ব- 
রাজকে বয়কট করার প্রস্তাব ?নয়েছিলেন কংগ্রেস এবং সেই হিসেবে ওই দিন 
সব হরতাল পালিত হয়। কলকাতায় এই হরতালের সাফল্য মনে রাখার 
মতো ।৬ নভেম্বরের শেষের 'দিকে বঙ্গয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটির বৈঠকে 
আইন অমান্য আন্দোলন শুর করার প্রস্তাব গৃহখত হয় এবং ্চত্তরঞ্জন দাশের 
উপর এই আন্দোলন পাঁরচালনার ভার অর্পণ করা হয়। প্রথমদিকে এই 
আন্দোলন তেমন সাড়া জাগায় না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তশদেবীর 
গ্রেপ্তারের প্রাতবাদে সারা বাংলাদেশ মুখর হয়ে ওঠে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক 
আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 

নরকারপক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জনের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয় । প্রস্তাবে লর্ড 
রোনাল্ডস: চিত্তরঞ্জনকে জানালেন, যাঁদ কংগ্রেস যুবরাজকে বয়কট প্রস্তাব তুলে 
নেয় সরকার তার দমনমলক নীতি প্রত্যাহার করবে । 'চত্তরঞ্জন জানালেন, 
প্রস্তাব 'ববেচনার দায়ত্ব কংগ্রেসের নেতত্বের- তাঁর এবার নয়। আর ১০ 
1িসেম্বর স্বরং চিত্তরঞ্জনও গ্রেপ্তার হলেন। অন্যান্য প্রদেশেও নেতাদের ধরপাকড় 
করা হলো । মাঁতিলাল নেহরু ও লাজপত রায় গ্রেপ্তার হন। 

কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে কারাগারে বন্ধ করেও ইংরাজ সরকার খ.ব শান্ততে 
ছিলেন না। সরকার নরমপন্থী নীতি নিয়ে একটা সমঝোতার দিকে এগিয়ে 
এসেছিলেন । 'িম্তু কারাগারের বাইরে তখনকার মতো কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের 
কাছে নাত স্বীকার করলেন না। ১৯২১ এর ডিসেম্বরে আমেদাবাদ কংগ্রেসে 
আইন অমান্য আন্দোলনের শপথ নতুন করে নেওয়া হলো । ১৯২২-এর প্রারম্ভে 
অসহযোগ আন্দোলন একাঁটি পরিপ্‌ণ" গণআন্দোলনের রূপ নেয় । 

কম্তু সেই আন্দোলনের চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই গোটা পরিকজ্পনাট 
হঠাৎ কপ্রের মতো উবে যায়। চৌরিচেরায় ইংরাজ পুলিশের হিংস্র আক্রমণে 
ধবাঃপ্ত প্রাতিকিঘ়ার পাঁরপ্রোক্ষতে কংগ্রেস নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলনের 
ডাক প্রত্যাহার করেন, কংগ্রেস ও তাদের নেতা ম. ক গ্াম্ধী মনে করেন ষে দল 
হিংসার পথ ধরে এাগরে চলেছে। 

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় বহু কংগ্রেস কমর মনে একটা 
হতাশার ভাব দেখা বায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি একটা অনাহারও সৃষ্টি 
হয়। বাংলাদেশে বিশেষ কবে চিত্তরঞ্জন ও জুভাষণছ্ছণ ষুবমনে বিভ্রান্তি বিদ্রোহ 


বাঙালন মধ্যাবতের 1থয়েটার ৫ 


এবং তীর প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এমন সময় গাম্ধীজকে গ্রেপ্তার করা 
হলো--১০ মার্চ ১৯২২। আন্দোলনের মেরুদণ্ডাটি এবারের মতো ভেঙ্জে 
গেল। 

এই অবসরে ১৯২৩ সালে ভারতবর্ষের বহ্‌ স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে 
যায়. ১৯২৩-এর মে মাসে কলকাতায় একটি সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামা বাঁধে । 
ফলে হিন্দ-মূসলনান সম্পকণ আবার তিস্ত হয়ে উঠল । বহ্‌ চেস্টা করেও এই 
তিস্তার অবসান তখন আর ঘটানো যায়ানি। 

১৯২৩ সালেই বৈপ্লবিক কাধ কলাপ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । জলাই 
মাসে বিপ্লবীদের পতীস্তকা ও প্রচারপন্তরসমূহ দেখা দিতে আরম্ভ করে। 
“অনুশীলন” ও “যুগান্তর” দলগুলির পুনজগ্নিরণ হয়। এই বছরের শেষের 
[দিকে চট্টগ্রামে পসূর্ঘ সেন বিপ্রবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই দল আসাম- 
বেঙ্গল রেলওয়ের অফিস থেকে সাতান্তর হাজার টাকা লুঠ করে অস্প্রশঙ্ 
সংগ্রহের প্রয়োজনে । 

১৯২৪ সালে গাম্ধশীজ অসুস্থতার কারণে কারামুক্ত হন। কারামুক্ত হওয়ার 
পর তিনি স্স্তরে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার আহ্বান জানান । ১৯২৪-এ 
মুসাঁলম লীগ ও কংগ্রেস পৃথক পৃথক ভাবে বৃঝেছিলেন আন্দোলন মোটামুটি 
বাহত হয়েছে, কাজেই একটা সব্দলীয় সম্মেলনের প্রয়োজন । ২১ ও ২২-এ 
নভেম্বর বোম্বাইতে একাঁট যৌথ সম্মেলনে সরকারকে ১৯১৮'র তিন নম্বর আইন 
( বিনা বিচারে আটক আইন ) তলে নেবার দাঁব জানানো হয়। 

সবভারতীয় পায়ে যখন এই আলাপ আলোচনা বসোঁনি এবং মহাত্মা যখন 
জেলে তখন বিপ্লব? গোপানাথ সাহা পুলিশ সবাধিনায়ক চালস ঢেগাটকে 
মারতে গিয়ে ভুলক্রমে অপর একজনকে হত্যা করেছিলেন । গোপানাথ সাহার 
প্রাণদণ্ভ হয়। সমগ্র বাংলাদেশে গোপীনাথ সাহার নাম আলোচিত হতে 
থাকে । ১৯২৫ সালের ২৫ মার্ট মহাত্মা ও চিত্তরঞ্জনের আলোচনার ফলে সমস্ত 
রকম 'হংসাত্বক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জানানো হয় 
এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা রোধের ব্যবস্থা হয় । 

সাবধানতা সত্তেও ২ এাপ্রল থেকে ১১ এপ্রল (১৯২৬) কলকাতায় একটি 
ব্যাপক ধরণের দাঙ্গা হয়। পরে সারা এ্াপ্রল মাস জুড়ে এই দাঙ্গা চলতে 
থাকে । 'হম্দু-মৃসলমান সম্পকের অবনাঁত ষে কোন: পর্যায়ে 'গিয়োছিল তা 
অনুধাবনের জন্য ১১২৯-এর ১ জানংয়ারি মুসালম রাজনৈতিক দলগুলর 
ইস্তাহার পাঠ্ঠই যথেষ্ট । সুযোগ বুঝে জিন্না মুসলমানদের জন্য কতকগুলি 
রাজনোতিক সুবিধা দাবি করে বসলেন। 

১৯২৯ সালের ১০ জ.লাই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা অনশন শুরু 
করেন। তাঁদের বন্তব্য ছিল ষে যেহেতু তাঁদের রাঙ্জদোহী ?হসেবে বন্দী কণ। 


৬ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


হয়েছে সেহেতু তাঁদের যুত্ধবন্দীর মযাদা দেওয়া হোক। দাঁঘশীদন অনশনের 
পর সরকার তাদের আঁধকাংশ দাবি মেনে নেন। একমান্তর যতনদাস ছাড়া 
সকলেই অনশন প্রত্যাহার করেন। ৬৪ দিন অনশনের পর যতীন দাস ১৩ 
সেপ্টেম্বর মারা যান। তাঁর মরদেহ কলকাতায় এলে অভূতপূর্ব শোক- 
মিছিল হয়। 

১৯৩০ সালে সর্বস্তরের আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার বিপর্যস্ত হয়ে 
পড়ে। এই সনয়ে আবার ১৯১০ সালের সংবাদপত্র কণ্ঠরোধ আইন (প্রেস 
আ্ডন্যাম্স) 'বাঁধবদ্ধ করা হয়। সঙ্গে চালু হোল শক্রামনাল ল'। এই 
আইনবলে 'বাভনন সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো এবং সভাসাঁমাতি 
বন্ধ করা হলো। ১% সেপ্টেম্বরে হিজলী জেলে বিচারাধীন আটক বন্দীদের 
উপরে নশংসভাবে গুলি চালানো হয় । এই ঘটনার গ্রাতবাদে সমগ্র বাংলা- 
দেশের ঘরে ঘরে নতুন স্বদেশিন্তার সুন্রপাত হয় । 

চট্টগ্রাম যুব দ্রোহের বাতা তখন 'দিকে দিকে ম্যান্তর ডাক এনে 'দিয়েছে। 
সেই মহীস্তমন্তে নতুন পাঠ নিলেন যুগান্তর দলের নেতারা । ২৫ অগ্াস্ট ১৯৩০-এ 
টেগার্টের গাড়ীতে বোমা ফেলা হলো । টেগাট্ট এবারেও বেচে গেলেন। 
তারপর ৮ ভিসেম্বর বনয়-বাদল-দখনেশ কারাবিভাগের ইনসপেকটার 
1সমসন্‌কে হত্যা করে এক ইতিহাস তৈরী করে দিলেন। 

একদিকে অসহযোগ অপরাঁদকে সন্দাসমূলক কাধ'কলাপ যখন সারা 
ভারতবর্ধকে নতুন করে স্বাধীনতার স্ব্ধ দেখাচ্ছিল, তিক সেই মতে 
নেতব্ের সিদ্ধান্তে আক্মিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। 
এবারের আন্দোলন প্রত্যাহার হওয়ায় কংগ্রেস মহলে বিরোধ? দুটি শাবির গড়ে 
ওঠে ॥ অন্যদিকে মুসলিম লগ 'তিলে তিলে সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে উচ্চাকত 
করে তুলতে থাকে £! ১৯৩৫-এর নতুন ভারত-শাসন আইনে ব্রঙ্থদেশ ভারত থেকে 
পৃথক হয়ে গেল। এই নয়া শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় অসহযোগের উত্তাপ 
কমে গেল। ১৯৩৭ সালের 'নিব'চনে কংগ্রেস সাধারণ আসনে জয় হলো । 
কংগ্রেসের এই জয়লাভ যেন কতকটা 'হন্দু নেতৃত্বেরেই জয়লাভ-_-এই ধারণা 
থেকে মুসলিম লীগ আরও শন্ত হাতে সংগঠন তৈরণী করতে লাগল । 

আস্তজীতিক ক্ষেল্েও তখন বিশেষ সুখের সময় নয় । ভাঙ্গাগড়া ও সাম্রাজ্য 
বাদের পারস্পরিক 'বিরোধের তীব্লতা বাড়ছিল ধনতন্্বের অথনোতিক সংকটের 
সঞ্চে তাল মিলিয়ে । ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিম্বযুধ শুরু হলো । 
ছিতীয় বিন্বয-দ্ধের কালে সারা ইওরোপের ভয্নাবহতার দিকে তাকিয়ে থাকতে 
হলো ভারতবাসীকে । একান্ত অনিচ্ছার মধ্য 'দিয়েও পরাধীন ভারতবাসীকে 
এই দুভাঁগ্যজনক পারস্ফিতির সঙ্গে যুস্ত হয়ে পড়তে হলো । 

অবশ্য ছিতীয় 'বিশ্বষূষ্ধ আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে অনেক বেশী উদ্জবল 


বাঙাল? মধ্]াবত্তের 'থয়েটার ৭ 


করে তুলোছল। বোঝা গিয়োছল ষে সাম্রাজ্যবাদ পে হটছে, পথবীতে 
ওপানবেশিক শাসনের 'নগঢ় ভেঙ্গে স্বাধীন জাতি ও রাছ্ট্রের উৎপাত্ত আনবার্। 
এই অনিবার্ধতার ফলশ্রুতি স্বরূপ নানাবিধ সংগ্রাম ও বিনন্টির মধ্য দিয়ে 
ইতিহাসের এক মহাদুঃসময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম ১৫ অগাস্ট ১৯৪) । 

বাংলাদেশ তথা ভারতবষে'র এই রাঙ্নোতিক পঠভ্যামকাঁটি সামনে রেখে 
আমরা যাঁদ মন্তব্য করি - রাতারাতি এই বঙ্গভম বিপ্লবের পখঠভমি হয়ে'ছিল 
এবং সমগ্র কলকাতা শহর সেই আন্দোলনের সক্রিয় শারক হয়ে উঠেছিল তাহলে 
অসত্য কথা বলা হবে। স্বাধীনতা পরবতাঁকালে আমাদের সামনে “আন্দোলণ 
পবপ্লব' প্রভৃতি শব্দগল যে ছাবি উপস্থিত করে বিশ শতকের প্রথম চারটি দশকে 
এই একই শব্দসম্ভার তেমন কোনো স্পন্ট ছবি গড়ে তোলোন। 

স্বাধীনতা প্রাপ্ত পর্ধস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, অখণ্ড বাংলাদেশে সেই উনিশ 
শতাব্দী আবহাওয়াই চাল আছে । কলকাতা 'িশ শতকের প্রথম চারটি দশকে 
একটি বেদী শহরে পাঁরণত । বতর্মানে কলকাতা শহরের যে প্রসার ঘটেছে 
তখন তার অনেক িছই ছিল না। জনসংখ্যা দিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটি 
আরও সহজ হয়। ১৯২১-৪9 এই অধ্যারে কলকাতার জনসংখ্যা উনিশ শতকের 
তুলণায় বেড়ে গেলেও বিশ শতকের পণ্চাশের তুলনায় প্রায় অর্ধেক । এই শহরে 
বাস করেছেন তখন ধিছু? কাষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা সাধারণ মানুষও । 
শহরে এ'রা সরকারী কাজে যুন্ত হরে গেছেন,» সামান্যকিছ বিদ্যা থাকলেই । 
তখন একটি জুণিয়ার ক্লাক-এর চাকরির জন্য ভাবতে হতো না। কলকাতা 
শহরে বাস করছেন সেই পুরোনো উচ্চ মধ্যবিত্তেরা। যাঁরা বিশ শতকের 
প্রথমাধেও রায়বাহাদুর* খেতাবলাভের চেষ্টা করেছেন এবং পুবপঃরখের 
আঁজত সংস্থানের উপর 'নাশ্ন্তে বসে জীবন ানবাহ করছেন। 'শিজ্পে অর্থ 
[বিনিয়োগের চেষ্টা নেই এ'দেরঃ কীষ অথন।তির উপর এখনও বিস্তুর বি*বাস। 
গ্রামে গেলে (খাজনা আদায়ের জন্য ) 'রাজাবাবু” সম্বোধন শুনছেন । 

সত্তরের দশকে এসে আমরা যে কলকাতাকে দেখাঁছ (ভাবতে আশ্চর্য লাগে) 
সেই কলকাতাকে চল্লিশের দশকে ফিরিয়ে দিলে আজকের মফস্বল টাউন বলে ভ্রম 
হবে। চল্লিশের দশকে এমনাঁক পণ্চাশেও খাস কলকাতা শহরে গ্যাসের বাতি 
জবলত। গভখর রান্রতে আজকের মতো কল্লোলিনগ' থাকত না এ-শহর । 
বাড়ি ভাড়ার বিজ্জ্াপ্ত থাকত যত্রতত্র, শহরের বুকে টগবাগিয়ে ছটত ঘোড়া । 
প্রীতটি ধনীর বাড়ীতে একট করে আন্তাবল থাকত, থাকত সাহস। এগুলো 
পারিবারিক সম্ভ্রমের প্রতীক ছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কলকাতা শহরের পরিধি বাড়তে থাকে । 
আগে কলকাতা শহর বলতে বোঝাত উত্তর কলকাতাকেই। চৌরঙ্গীর পর সবই 
গ্রাম পর্যায়ভুন্ত । ভবানীপুর অণুলে কিছ; বনেদী পরিবারের বাস ছিল অবশ্য । 


৮ বাঙালগ মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


আসলে িতীয় বিশুদ্ধ এসে আমাদের মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার 'নািষ্ট 
' ছকাঁট ওলটপালট করে দিল । কলকাতায় বোমা পড়োছল স্বাধীনতা লাভের 
আগেই । আত্মরক্ষার তা1গদে দাঘঘণদনের অভ্যান্ত জীবন থেকে মানুষ বিচ্যুত 
হয়ে পড়ে। এল নানাবিধ য.ম্ধকালীন সংকট । কলকাতার মানুষ এই সময়ে 
সব্প্রথম ব্যাগ হাতে চালের জন্য লাইন দিলেন, একটুকরো র:টির জন্য 
'মারামার লেগে গেল। পয়সা থাকা সত্বেও কাপড় ষোগাড় করা যাচ্ছে না। 
এবং শেষদিকে আসছে দলে দলে গ্রামের ব.ভূক্ষু মানুষ । দোকানগ.লিতে 
খাবার সাজানো আছে অথচ ফুটপাতে থথযাতা ই'দুরের মতো ঘাড় গণজে' মানুষ 
না খেতে পেয়ে মরছে । পরিচিত ছক ভাঙা এই জীবনে অভ্যস্ত হতে হতে 
স্বাধীনতা এসে গেল। 

১৯২:-১৯৪৪ এই পর্বে সব চাইতে লক্ষণীয় 'শিক্ষাদীম্গশর প্রসার । বিশ 
শতকের শুরু থেকেই বহু স্কুল কলেজ গড়ে ওঠে এই কলকাতা শহরে। 
তখন স্কুল কলেজের ছান্রদের আঁধকাংশ আসছেন মধ্যাবন্ত ঘর থেকে। 
পাঁণ্ডাতাবদ্যার যুগটি রুমে ক্রমে অপসারিত হলো। অন্তঃপুরচা রণ 
মাহলারাও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তবে «ই শিক্ষান্তে তাঁদের 
খুব কম সংখ্যকই কোনো বাঁত্ত অবলম্বন করেছেন । 

পাশ্চাত্য ধরণের 'শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের কৃফলগ:লির কথা বাদ রেখে বলা 
চলে--এই শিক্ষালাভের ফলে নিম্ীবত্ত মানুষের সামনে বেচে থাকার 
মাঁধকারের ধারণাটি স্পঞ্ট হয়ে ওঠে । “লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে 
সে" প্রভৃতি প্রবাদের জন্ম হলো এই সময় থেকে ॥ স্বাভাঁবক ভাবে চাকুরির 
নামিত্তে পড়াশ:নোর ব্যাপারাঁট জরুরি হয়ে গড়ল। এবং আনন্দের কথা, 
যুদ্ধের বাজারে অনেকে চাকার পেয়েও গেলেন। 

তাহলেঃ মেনে নিতে হয়- কণকাতা শহরে আগে যাঁরা বাস করতেন 
তাঁদের থেকে ১৯২১-৪৪ এর মানৃষেরা একটু আলাদা জল-বাতাসের মধ্যে 
লালত। বিশেষ করে শেষাঁদকে সাধারণ মধ্যাবত্ত ও নিম্নবিন্েরা বাস করতে 
থাকলেন কলকাতা শহরে । এদের কোনো পংজ ছিল না, গ্রামে ছিল না 
জাম-_-তবদ এ*রা মান্য, এ"রাও এখন থেকে কলকাতার নাগ্গারক। এ"দের 
থেকেই এক ধরণের প্রগাঁতশখল বৃদ্ধজীবশর উদয় হতে থাকল। তাই এক 
একবার মনে হয়, গোটা জাতটাকে নাড়া দেবার জন্য বোধহয় 'দ্বিতাঁয় 
ধবধ্বষুদ্ধের প্রয়োজন ছিল । 


বাংলাদেশের এই রাজনোতিক ও সামাজিক পাঁরবেশাঁট যে বিশেষভাবে 
এই সময়ের পেশাদার মণ্ণকে আঘাত করেনি--তা বলাই বাহূল্য। তথাপি 
এই যুগেই আমরা “কারাগার' বা গ্রিক পতাকার মতো নাট্যান্‌জ্ঞান 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৯ 


দেখতে পেয়োছি॥। আবার আঁভনয়ের ধ্বারা, উপস্থাপনার সাহায্যে ঝুগের 
দাবকে পুরোনো নাটক দিয়েই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সংখাায় তা নগণ্য । 
আসলে পেশাদার রঙ্গমণ্চের এই যুগাঁট নাট্যকলা বিবরধনের দিকে বোঁশ 
গুরুত্ব দিয়েছে এবং একশ্রেণীর মধ্যাবন্ত দর্শক তাকেই স্বাগত জানিয়েছেন। 
যথা" পালাবদল ঘটল ১৯৪৪-এর পর। পরবর্তী পর্বে আমরা সাঁবস্তারে 
তার আলোচনা করব। বতমানে আলোচ্য ১৯২১-৪৪ এর মণগ্াল। 


১* মনাভা থিয়েটার £ ১৯২৫-১৯৪৪ 


১৯২২ সালে মিনাভাঁ 'থয়েটার যে আগ্মিদণ্ধ হয়ে িয়োছিল এবং কেন-- 
সেকথা আমাদের জানা আছে ।* দীর্ঘ 'তন বছরের চেষ্টায় উপেন্দ্রনাথ "মন্ত 
আবার এই থিয়েটারটির নবজীবন দান করেন । এই তিন বছর সময়ে মিনাভরি 
আভিন্তবর্গ বিভিন্ন মণ্ণ ভাড়া করে থিয়েটার করতে থাকেন। নতুন মিনাভ'ি 
উদ্বোধন হলো মহাতাপচন্দ্র ঘোষের “আত্মদরশন* নাট্যাধভনয়ের মাধ্যমে । ৮ 
অগাস্ট ১৯২৫। “আত্মদর্শন মনাভকে সুনাম এনে দিয়োছল। স্ব 
ভুমিকাই হযদয়গ্রাহী হয়, ?িশেষ করে হাঁদুবাবুর মনরাজার ও রেণবালার 
সুখের. উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালী 
বিশেষভাবে দর্শকের মনে সাড়া জাগিয়োছল। বাঙালগর বিচিন্ত সংসারই 
নাটকটির উপজীব্য। কৌতুকধমণ” এই নাটকটির স্মীত আজও অনেক বাঙালী 
দর্শকের কাছে আনন্দের সামগ্রী। অমৃতলাল বসুর 'ব্যাঁপকাবিদায়' মণস্থ 
হয় এই বছরেই। ব্যাপিকাবিদায়” নাট্যাভিনয়েও মিনাভরি দল নতুন রসের 
যোগান দেন। 

মিনাভয়ি দানীবাব; যোগদান করেন ১৯২৭ সালের শেষে । দানীবাবুর 
ণেতৃত্বে অমৃতলালের 'যাজ্সেনা” আভনীত হয় । দানশধাব অকজ্পাঁদনের জন্য 
মিনাভয়ি এসোঁছিলেন। তানি চলে যাবার পর কয়েকজন নতুন আঁভনেতা 
মিনাভয়ি যোগদান করেন। শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, প্রভাত সিংহ, ভুমেন রায়, 
এবং কৃষচন্দ্র দে প্রভৃতিরা মিনাভয়ি যোগ দিয়ে আধুনিক কালের অভিনয়- 
রাঁতির পারচয় দেন। শেষোন্ত দু'জন শিজ্পধর সঙ্গীত ও আঁভনয় আজও 
আমাদের স্মতিতে অম্লান। 

বিখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধূরী মিনাভয়ি যোগদান করেন ১৪ এ্রাপ্রল 
১৯৩০; অহীশ্ব্বাবূর মিনাভাম্ যোগদান ব্যাপারটি স্টার (আর্ট) ভালো 
চোখে দেখেনান। তাঁরা অহীনম্দ্রবাবূর নামে এক মামলা জুড়ে দেন। প্রান 
অকারণ এই মামলায় অহীম্প্রবাবূুকে আটশত টাকা 'দিয়ে মিটমাট করতে হয়। 


বাঙাল মধাবিত্তের থিয়েটার--১ম খণ্ড দ্ণ্টবায। 


১০ বাঙালী মধ্যাবিন্তের থয়েটার 


যাহোক-, অহীন্দ্রবাব মিনাভপি যোগদান করার পর থিয়েটারের শোঁথল্য 
ও অসংযম শাসিত হয় । মণ্ককে শঙখ্খালত করার কাজাঁট যে কতখানি দুরূহ 
ও দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল সেকালে, তা আজ আমরা কজ্পনাও করতে পারি 
না। মিনাভয়ি ম্যানেজার হিসেবে অহীদ্র চৌধুরশর আভিঙ্ঞতাঁটি অবশ্যই 
স্মরণীয় । তাঁর আঁভজ্ঞতার পুনরঃল্লেখ না করলে বিশ শতকের তিনের 
দশকের নাটাশালাকে চিনতে পারা যাবে না। 

অভিজ্ৰতাটি অহীন্দ্র চৌধুরণর নিজের ভাষায় এরকম : 

“আম প্রথমেই এক নোটিশ জারী করে 'দিলাম যে মণ্চের ভেতরে কোনো 
অপ্রয়োজনীয় লোকের আসা চলবে না-আতহ্ডা দেবার জায়গা এটা নয়। এই 
বিজ্ঞাপ্তর ফলে স্টেজের ভেতরে ফালতু লোকের ভিড় কমে গেল বটে» কিন্তু 
সেই সঙ্গে একটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটলো ॥ জনৈক ভদ্রলোক-." থিয়েটারের 
দিক থেকে 'তাঁন ছিলেন “খদ্দের লক্ষী” । ***এই ভদ্রলোক করতেন 'ক-_ 
আভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভেতরে চলে আসতেন ।..*আমার এই নোটিশ জারীর 
পর দেখা গেল সে ভদ্রলোক আর 'থিয়েটারেই আসছেন না । 

এই না-আসা মানে হল থিয়েটারের এক নিয়ামত দর্শক কমে গেল, অথাৎ 
সপ্তাহে ৪ দিন মাসে ১৬ দিন পি টাকা ক'রে মোট আশ টাকার মত আয় 
কমে গেল। 

এই লোকসানের ফলে উপেনবাব ও রামবাব (মালিক ও মালিকপক্ষ ) 
উভয়েই বেশ একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন-_ নোটিশ তো উনি ভালোর 
জন্যেই দিয়েছেন, 'কিম্তু এতে যে থিয়েটারের প্রচুর লোকসান ।”5 

ম্যানেজার অহীন্দ্র চৌধুরখ অভিনেন্রীদেরও শৃত্খালত করেন। সাজঘরের 
সামনে বসে অশোভনভাবে ধূমপান করতেন আঁভনেত্রীরা। শৃঙ্খলাপ্রির 
অহীন্দ্র চৌধুরী বধী'়সী নগেদ্দ্রবালাকে এজন্য ক্ষমা করেনান। তাঁর নিদেশে 
এই অস্সম্দর দূশোর পুনরাবাত্ত আর হয়ান। 

অহীন্দ্র চৌধুরীর নিদেশিনায় িনাভয়ি আত্মদর্শন” ও পমশরকুমারী'র 
অভিনয় হয় । শেযোল্ত নাট্যান্‌ষ্ঠানে অহীন্দ্র চৌধুরীর “আবন" ও নীহারবালার 
'নাহরিন” খুব প্রশংসা পায় । ১৯৩০-এর জুন মাসে জলধর চট্রোপাধায়ের 
'রাঙা-রাখী” মণস্থ হয়। রাঙা-রাখী" মণ্সফল হতে পারোন। কিন্তু এই 
নাট্যান্ঞ্ঠানের প্রয়োগপদ্ধীত এবং “সদাশিব মুখুজ্যে' দর্শকদের দৃষ্টি 
আকষণ করে। সমালোচনা প্রসঙ্গে “সংবাদ" লিখোঁছলেন ; 

“সুদক্ষ রূপসঞ্জাকর 1হসাবে অহীন্দ্রবাবর প্রশংসা করা বাহলা । সদাশিবের 

ভূমিকায় যে গুণাঁট তাঁকে বৌশিষ্ট্যশালী করে তুলেছিল সেোঁট তাঁর সংযম । 

অঙ্গভাঁঙ্গর আতশধ্য বা কণ্ঠস্বরের আতীরন্ত বিক্ম তাঁর আভনযের মধ্যে 
একটিবারও আমাদের চোখ-কানকে পড়া দেয়নি 1”+ 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১৯ 


অহীন্দ্র চৌধুরীর শেষাঁদকের অভিনয় আমাদের দেখবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল। আমরা সেই অভিনয় দেখে মনে মনে “সংবাদের” সমালোচনার 
সঙ্গে সহমত হয়োছি! অঙ্গরচনা সম্পকে তাঁর বিশেষ আভল্ঞান ছিল । "তান 
অভিনয় করতেন কতকটা ইমোশান 'দিয়ে অঙ্গভাঙ্গর সাহায্যে এবং চরিন্রানুযায়ী 
বাচনকলা প্রয়োগে । এতে কৃন্রমতাটুকু চোখে পড়ত । 'কিম্তু বলতেই হবে” 
[তিনি যতক্ষণ মণ্ে থাকতেন, ততক্ষণ দর্শক তাঁকেই দেখতেন । 

রাঙারাখী'র পর 'মনাভায় ধেহ্‌লা" মণ্স্থ হলো । হরনাথ বন্থু এই 
নাটকটি 'লিখোঁছলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আমলেও নাটকটি আভন'ত 
হয়োছিল। হঠাং সেই পুরোনো নাটকাঁটই 'মিনাভয়ি দেখা 1দল নতুন করে। 
এর কারণ মন্মথ রায়ের “চাঁদ স্দাগর” । মন্মথ রায়ের চাঁদ সদাগর'-_বপুল 
জনবন্দনা পায় এবং এর ব্যবসায়িক সাফলা সমসামায়ক মণ্চগুলির ঈষরি 
কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মিনাভয়ি “বেহুলা” পাঁরমাজত হয়ে আবার 
এল। “মণিভদ্রার সপ্ণনত্য' দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। এ চরিনে 
রূপদান করেন চার্‌শীলা। 'চম্দ্রধর” চরিন্রাট যথারীতি অহপন্দ্র চৌধুরী 
কর্তৃক রুপায়িত হয় । সমালোচনা প্রসঙ্গে “স্টেটসম্যান লিখোঁছলেন- 
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ধেহলা'র প্রশংসা হওয়ার অন্য কারণ--৭্রক্‌ সিন" । অহীশ্দ্র চৌধুরী 
1লখেছেন * 

“দশকদের মুখ চেয়ে এ বইতেও একটি ইলুযশান সন রাখতে হয়োছিল-_ 

সেটা ছিল একবারে শেষ দ্‌শ্যে। দেবতাদের বর ও আশাবাদ লাভ করে 

বেহুলা ধরে পেলেন মৃত স্বামী লখীম্দরকে- এই ছিল দহশ্যটির 

(বিষয়বস্তু । জলের মধ্যে 'দিয়ে যাওয়া, আগ্নর মধ্যে দিয়ে যাওয়া এসব 

তো ছিলই, 'ল্তু সব থেকে তাক-লাগানো ব্যাপার ছিল যেখানে শেষ 

দৃশ্যে মেদমাংস গলে-পচে যাওয়া কংকালটির বদলে উঠে বঙ্লেন 
লখান্দর পুনজবত হয়ে ।” 

“দেশের ডাক' (প্‌বনাম- গি-ন্দা-কি-গুণ্ডাত িক্ষমীলাভ' ) মণস্থ হস 
১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে । সবদিক থেকে নাট্যানুগ্ঠানীট সফল হয়। 
ভপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লাখত “দেশের ডাক" আভিনয়ান:ষ্ঠানের ভুমিকা- 
1লাঁপ এই রকম-_ 

গণধর-_অহান্দ্র চৌধুরশী, কানাইলাল- শরৎ চট্রোপাধ্যায় গোপানাথ -- 


১২ বাঙালী মধ্যাবত্েয় থিয়েটার 


রঞ্জিত রায় অচ্ভুতকুমার-_ব্রজেন সরকার, নিরঞ্জন__স্বুরেন রায়, লছমী-_- 

আঙ্গুরবালা, স্ুনীতি--আসমান, ভণ্ডুল- রেণ:বালা। 

১৯৩১ সালের প্রথম ছয় মাসে মিনাভয়ি কোনো নতুন নাটকের আঁভনয় 
হয়ীন। শরৎচন্দ্র ঘোষের “অভিজাত' নাটকটি মণস্ছ হয় জুন মাপে। 
'আভজাত' সম্পকে মন্তব্য করে ধশাঁশির' 'লিখোঁছলেন ; 

প্রযোজনার দিক দিয়া নাটক একেবারে 'িখ*ত হইয়াছে বলা বায় ॥ যে 

ধরণের নাটক অদ্যাবাঁধ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, “অভিজাত' 

ঠিক সে ধরণের নাটক নয় ।” 

“আঁভজাত” নাট্যবোধসম্পন্ন দশকের কাছে আদৃত হয়োছল। যাঁরা 
মণ্চকৌশল সম্পকে“ উৎসাহ? তাঁদের কাছে একটি সংবাদ নাবেদন করার আছে। 
অহীন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, 

“একটি সেটে সমগ্র নাটক আঁভনীত হত । চার অঙ্কে এই সেটের কিছ; 

রকমফের হত। প্রথমে আভিজাত্যের চরম দিকটা দেখানো হতঃ এমনি করে 

পযয়িক্রমে শেষ অঙ্কে দেখানো হত দাণরদ্রযের চরম অবস্থা ।” 

১৯৩১ সালের অগাস্ট মাসে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুকসব“স্ব নাটক 
“কালির সমুদ্র মন্থন” আভনীত হয়। এই নাটকের উৎসগ* পত্রে বিবয়বস্ত:র 
আভাস আছে । নাট্যকার লিখেছেন, 

“কলর নীলকণ্ঠ যাঁরা, জগতের সমস্ত হলাহল গণ্ড্‌ষে যাঁরা পান করছেন, 

আমার সেই কেরাণী ভায়েদের হাতে আমার এই নাটক উৎসর্গ করলাম ৷” 

৯ অক্টোবর ১৯৩১-এ শরংচন্দ্রের চন্দ্রনাথ আঁভনীত হয় । “কৈলাশ- 
খুড়ো”র ভুমিকায় অহীন্দ্র চৌধ'রী, চন্দ্রনাথের ভূমিকায় শরৎ চট্োপাধ্যার 
সুখ্যাঁত লাভ করেন । 

ধরপাকড়”, নানভঞ্জন', “পদধীল', “হাটে হাঁড়ি, “আগ্রাশখা” প্রভাতি 
নাটকাভিনয়ের পর ভোলানাথ কাব্যশাগ্ত্রীর “বাস্ুকী” ( ১৯ ভিসেম্বরঃ ১৯৩১৯) 
মণ্মায়ার জোরে উতরে গেল । দর্শকেরা-_-ইন্দ্রর ঈসংহাসন ধরে তক্ষকের স্বর্গ 
গমন, সপ্যজ্দের সময় সর্পকুলের আগুনে আহত প্রভাতি মঞ্চমায়া দেখে 
হাততালি দিতেন। দবাসুকশ* অভিনয়ের সময় আঁভনেত্রী উমাশশী ও 
নত্যশিক্ষক সাতকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় মিনাভয়ি যোগ দিয়োছলেন। বেশ 
1কছকাল ধরে মিনাভয়ি “বাস্ক* অভিনীত হতে থাকে । 

১৯৩২ সালের ( ১০ জুলাই ) মিনাভরি নতুন নাটক পুরোহিত" । নাট্যকার 
ফণীভূষণ বিদ্যাবনোদ । যে কারণেই হোক “পুরোহিত' বোশাঁদন চলেনি। 

১৯৩২ সালট িনাভাঁর পক্ষে মোটেই সুবিধার নয় । পাশাপাশি অন্যান্য 
থিয়েটার যখন দর্শনপর হার বাড়িয়ে দিতে থাকেন তখন মিনা টিকিটের দর 
কাঁময়ে দিলেন । অথ-নপাঁতির এই সূত্র ধরে দর্শকের হার বৃদ্ধি পেল বটে, 
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কিম্তু আয় আগের মতোই রইল। বছরের শেষে বড়াদনের সময় বরদা প্রসব 
দাসগন্তের “দেবযানী” মণচ্ছ হয়। শমশরকুমারশ'র মঙতা “দেববানন'ও 
বরদাপ্রসম্নের মণসফল নাটক । কাজেই “দেবধানী” মিনাভকে কিছ; সময়ের 
জন্য সরগরম রেখেছিল । 

১৯৩৩ সালে 'মনাভয়ি “দেবযানন' ও “পুরোহতে"র আভনয় চলতে থাকে । 
অহীন্দ্র চৌধুরী এই সময় আবার ফিরে ষান স্টারে। সেখান থেকে চলে 
গেলেন নাট্যানকেতনে। 

অহন্দ্র চৌধুরী মিনাভাঁ ছেড়ে চলে গেলে উপেন্ধনাথ মিত্র খুব ভাবনায় 
পড়লেন। টিকিটের মূল্য আরও হ্রাস করেন তান। গ্যালারীর দর্শক এখন 
আটআনার জায়গায় চারআনা দর্শন? 'দয়ে 1থয়েটারে প্রবেশাধিকার পেলেন। 
এই সময়ে মিনাভয়ি একটি উল্লেথযোগ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সেব্ব্যবস্থাটি 
1তনঘশ্টার নাট্যপ্রদশন। এর ফলে নাটকের মেদবাহূল্য কমে যায়। তন 
অথ্কের নাটক তিনঘণ্টায় ভালোভাবেই দেখানো হতে থাকে । নাভি এই 
নতুন ব্যবস্থাটি আজও পেশাদরে ও অপেশাদার নাটাগোষ্ঠী মেনে চলেছেন। 
১৯৩৩-এর “আঁধারে আলো” নাটকটির কথা রঙ্গমণ্চসেবীরা তাই নিশ্চয়ই মনে 
রাখবেন। এাঁটই সব্প্রথম তিন ঘস্টার নাটক । 

১৯৩৯ সালের মধ্যে মিনাভরি মালিকানা হস্তান্তর হয়। উপেদ্দুনাথ চলে 
যান স্টারে। তাঁর আমলে 'মিনাভয়ি মণস্ছু হয়েছিল শান্তর মন্ত্র” 'বামনাবতার” 
“মারাঠা মোঘল', ধীশবশক্তি', পরশুরাম”, গায়াতীথ, "শবাজ্জন'-_ প্রভাত 
নাটক । 

দেলোয়ার হোসেন এবং চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্নে মহেদ্দু গুপ্তের 
'আভযান' নিয়ে মিনাভরি নতূন আঁভযান শরু হয়। এই সময়ের মণ্সফল 
নাট্যানৃষ্ঠান-_ 

“দেবী দুগণি অন্পণেরি মন্দির, জয়ন্ত” কাব কালিদাস” ব্রাক 

আউট+, “হাউসফুল', “প্রিয়ার কীতি” ও 'ডান্তার” গ্রভত। 

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি মিনাভাঁ লিমিটেড কোম্পানী দ্বারা পাঁরচাঁলত 
হতে থাকে। নতূন নট-নটীরাও যোগ দেন এই সময়ে। দগা্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় শান্ত গনপ্ত, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় শীরদাসুন্দরী তখন 
ধমনাভয়ি। শচীন সেনগতপ্তের কাটা ও কমলে'র খুব সুখ্যাতি হয় এই সময়ে । 
শান্তনান নট দ-গদাস যন্দ্যোপাধ্যায় খুব সাফল্যের সঙ্গে আভনয় করেন। 
1কদ্তু ১৯৪৩ সালের ২২ জুন তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যান । 

দুগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন নির্মলেম্দ, লাহিড়ী, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমখেরা। তাছাড়া “নাট্যভারত)” বন্ধ হওয়ার দরুণ 
কয়েকজন নাম-করা শিজ্পী মিনাভয়ি যোগ দেন । আঁভনেন্রী সরয:বালা এদের 
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একজন । রঙমহল থেকে এলেন ( ১৯৪৪-এ) রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রাণীবালা । ছ'বি বিশ্বাসও এই বছরে 'মিনাভয়ি 'শিজ্পী হিসাবে যোগ দেন। 
বাণাবনোদ নরলেম্দু লাহড়ীর 'নিদেশনায় আভনীত হয় দেবদাস» 
“মশরকুমার?' ও চন্দ্রশেখর” । তারাশংকরের 'দুই-পুরুষ* দীর্ঘকাল মিনাভয়ি 
যশ ও অর্থ এনে দেয় । ১৯৪৬ সালে মিনাভয়ি যোগ দিয়েছেন কমল মিল্ল, 
রবীন্দ্র রায় প্রভতিরা । সে-সময়ের নাটক বাঁঙকমচন্দ্রের "পীতারাম*॥ নাট্যরূপ 
বীরেন্দ্র ভদ্র । ১১৪৭ সালে মিনাভয়ি “কাশীনাথ” নাট্যানষ্ঠানের সংবাদ 
পাচ্ছি। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন আবার 'ফরে এসেছেন। িনাভরি পরবতী" 
ইতিহাস বড়ই একরঙা। 'বাছন্ন ভাঙাগড়ার পর মণ্চাটতে আসেন নবষূগের 
নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত । উৎপল দত্তের কালেই 'মনারভা আবার জনকল্লোল 
দেখে, গতান:গাঁতিকতা থেকে মন্ত হয় সুপ্রাচীন 1থিয়েটারাট । 

দুই দশকের উপর 'মিনাভাঁ থিয়েটারের এই ইতিহাস পাঠে দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে যে, উৎপল-প্‌ব অধ্যায় পর্নস্ত এই থয়েটারাটি পালাবদলের স্বরূপ 
সম্ধানের সম্পূর্ণত যোগ্য পণঠভূমি নয়। বেশ কয়েকটি নতুন নাটকের অভিনয় 
হয়েছে এই মণ্টে একাধিক নতুন নট যত হয়েছেন বাভন্ন সময়ে, মণ্চমায়াও 
সৃষ্টি হয়েছে দর্শক মনোরঞ্জনার্থে_কিন্তু যুগান্তরের বাণীটি এখানে স্তদ্ধ । 
এর কারণ হসেবে বলা চলে, মিনার শিজ্পনদের থিয়েটার হয়ে ওঠোঁনি এই 
পরবে । থয়েটারের নামে বাঁণজ্য করতে গেলে শিজ্পের উৎকষধ“ কোনাঁদনই হয় 
না- আজও হচ্ছে না। পেশাদার? নাট্যশালার এইটাই 'নয়াতি। অপরেশচন্দ্রের 
আট 1থয়েটার বা প্রবোধচন্দ্রা গৃহ-র নাট্যনিকেতন তুলনামূলকভাবে 'মিনাভরি 
থেকে উচ্চমানের ছিল । কারণ শিল্পীর স্বাধীনতা সেখানে ছিল অনেকটা প্রশস্ত । 

তব্‌ আমরা উপেন্দ্রনাথ মিশ্লকে আন্তারক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব--কারণ তাঁরই 
একান্ত আগ্রহে 'মনাভা কালের অতলে তাঁলয়ে যেতে পারেনি । এবং নাভ 
দিল বলেই একালের কয়েকজন খ্যাতিমান প্রবীণ এবং নবীন নট ও নাট্যকার 
[শক্পাঁবকাশের সহজ ক্ষেন্রীট খখজে পেয়েছিলেন । 


ই অপরেশচন্দ্র ও আর্ট থিয়েটার €(১৯২৩-১৯৩৩ ) 


১৯২৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ার স্টার "থয়েটার হস্তাস্তীরত হলো আট' 
থিয়েটার ?লীমটেডের কাছে । সতীশ সেন, কুমারকৃক 'মন্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল চন্দ্র হলেন এই লিমিটেড কোম্পানীর 
ডাইরেক্টর । প্রবোধচন্দ্র গৃহ সেক্রেটারী । ১৪ এপ্রল ১৯২৩ থেকে স্টারের 
মণ্ডে আটের জয়যান্তরা শরহ হলো । 

আট 1থয়েটার লামিটেডকে স্ব্পকালের জন্য মনোমোহনেও পাওয়া যাবে । 
সেখ.নকার ম্যানেজার অহীন্তু চৌধূবী। অহীন্দ্র চৌধুরীর অ।ট" থিয়েটার খুব 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৬ 


একটা উল্লেখযোগ্য নয় ॥ আমরা আর এক পর্বে সেই থিয়েটারের কথা বলব। 
বর্তমানে আমাদের আলোচ্য হাঁতবাগানের আর্ট থিয়েটার । যেখানে ম্যানেজার 
হিসেবে তখন ছিলেন- অপরেশচন্দ্র ম:খোপাধ্যায় । নানা কারণে বঙ্গীয় রঙ্গমন্চের 
ইতিহাসে এই থিয়েটারটি উল্লেখযোগ্য ৷ বলা যেতে পারে, একমাত্র এই থিয়েটার 
থেকেই বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের একটি যুগের অবসান ও অপর ধুগের আরগ্ত হয় । 

বাংলা থিয়েটারের দুটি যুগের কণণধার অপরেশচন্দ্রের কাতিত্বেইে আর্ট 
থিয়েটার সবশেব গৌরবান্বিত হয় । প্রয়োগপ্রধান অপরেশচন্দ্র তরুণ, স্বীকৃত ও 
শান্তমান নটদের আহ্বান করেছেন আটে? উদ্ীয়মানদের সুযোগ করে দিয়েছেন 
এবং মণ্ের প্রয়োজনে নিজেই কলম ধরেছেন । গিঁরশচদ্দ্রের মতো মহান 
প্রতিভাধর পুরুষ না হয়েও “রাঁসকবাব?” অপরেশচন্ত্র খুব সহজে নিজেকে নতুন 
কালের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন এবং অন্রান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে তিনিই 
গিরশোত্তর কালের অদ্বিতীয় ম্যানেজার । 

কির্ণাজ+ন' নাটক নিয়ে আর্টের পরা ওঠে ১৯২৩ সালের ৩০ জ.ন। 
“কণজিন* নাটক 'হসেবে অসাধারণ কছই নয় । আত সাধারণ নাটক এটি। 
[কম্তু কিণজি৫ন নাট্যানূজ্ঠান ?হসেবে অতুলনীয় । “কণজিন* নাটকের 
ভূমিকা লাপাট বিশেষ ভাবে মনে রাখার মতো £ 

কর্ণ _1তণকড়ি চক্রবতর্ঁ$ঃ অজন-অহীম্দ্র চৌধূরী, পরশরাম - অপরেশ 

মুখোপাধ্যায় শকুনি-_নরেশ মিত্রঃ ভীম্ম - সঙ্তোষ দাস, ভীম-- 

ননীগোপাল দত্ত, দষেধিন প্রফুল্ল সেনগনপ্ত, দূঃশাসন- তুলসী 

বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিকর্ণ-_ দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী _কৃষ্ভামিনী, 

নিয়াত-_নীহারবালা, দ্রৌপদী - নিভানন", কুন্তী - হরিীপ্রিয়া । 

এই ভূমিকালিপির 'দিকে মনোযোগ দিলে বুঝতে পারা যাবে যে এই সময়ের 
স্মরণীয় ও বরণীয় আভনেত সম্প্রদায়ীট (শাশরকুমার, গনম“লেন্দ্‌ বাদে ' যেন 
আটে উপস্থিত । 

1তন বছরের মধ্যে আট“ থিয়েটারে “কণর্জন” ২৫০ রান আতন্রম করে। 
'কণজি€ন' বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের সেই গৌরবদপ্ত নাট্যানুষ্ঠান যা সব্প্রথম দীর্ঘকাল 
ধরে জনাপ্রয়তার শিখরে আরোহণ করেছিল । 

কণাজন" নাট্যানুষ্ঞানের সাফলোর চাঁবকাঠিটি কঃ আমরা তো জান 
যে, এই নাট্যানু্ঠানে কাণের রথ আর মাটির ঘোড়া মণ্ডে স্থান পেত। এবং 
কর্ণ ও অজ4ন যুদ্ধ করত পাটকাঠির তাঁর ?দয়ে ; আর বৃবকেতুকে করাত 'দিয়ে 
কেটে দেখান হতো যে সে আসলে অক্ষত রয়েছে স্বয়ং শ্ীকফের কোর্লে। 
পঞ্চাশের দশকে আমরা অপেশাদারী সৌখান নাট্যসংস্থার “কণজর্বন' দেখোছ 
স্টারে। এ'রাও আপরেশচন্দ্র ব্বসগ্ধত এই সব উপকরণ ব্যবহার করেছেন 
অনায়াসে! আজও স্টারেয় সঞ্চয়ে 'কণজিন* এর ঘোড়া আর কাঠের রথ 


১৬ বাঞ্জাল? মধ্যবিতের 'থিম্মেটার 


ি্চয়ই আছে _যাঁদ না দভণগ্যজনক সাম্প্রাতক আগ্মকান্ডের লোলজিহবার় তা 
ভস্মীভূত হয় । হয়তো আছে “গোলকণ্ডা” নাটকে ব্যবহৃত কাগজের হাতিটি _ 
যার উপর চড়ে আওরঙ্গজেব যুদ্ধ করতেন । আজকের 'বিচান়ে এইসব হাস্যকর 
: মণ্চমায়া সত্বেও কেন কিণজির্ন* দীঘ্কাল অভিনীত হয়োছিল _এটাই আমাদের 
একান্ত জিন্ঞাসা | উত্তরটি শচীন সেনগ-প্তের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। 'তান 
িখেছেন, 
“কণজিনে যে বাইরের সংঘাত আছে, যে গাঁত আছে, এবং ভাষার সেই 
সংঘাতকে এবং সেই গাঁতকে দর্শক মনে সংকামিত করবার ষে শান্ত আছে; 
তা-ই শান্তমান আভিনেতদের সহায়তার দর্শকদেরকে মায়ালোকে সারিয়ে 
নিতে পারত ।"**দশ্যপটে এবং আবহে আধুনিকতার পাঁরিচয় দেবার চেষ্টা 
না করে যাঁদ ওই নাটকখানিকে ভারতণয় রশাততে অথবা এাঁলজাবেথায় 
রশীততে পরিবেশন করা হোতো, তাহলেও এ-নাটকখান দর্শক আকর্যণ 
করতে পারত, যেমন পারত “সতা”। দ:খানি নাটকেই আব্াত্ত ও আঙ্গিক 
আভনয় নৃতনত্বের পাঁরচয় ?নয়ে আত্মপ্রকাশ করোছিল 1” 
কণভিখনের' পর “রাজা ও রাণী” (২৯ আগস্ট) এবং চন্দ্রগপ্ত' 
(১০ অক্টোবর ) আঁভনীত হয় । ১৯২৪ সালের ১লা জানঃয়রির মণ্সফল 
নাট্যানুত্তান “ইরাণের রাণী” ।' নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
কৃষভামনীর রাণী" এবং দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কাজী” বিশেষভাবে 
আভনাম্দত হয়। 
এই বছরের জুলাই মাস থেকে আর্ট থিয়েটারের নতুন অধ্যায় স5ত হয়। 
দানখবাব এই সময়ে এলেন নতৃন রুপে, নত্‌ন শন্তিতে | আর্ট 1থয়েটার 
কর্তপন্ম দানীবাব্‌কে বিশেষ সমাদরে বরণ করে নিলেন ॥ শহরের চারিদিকে 
হ্যাণ্ডবিল ও প্লাকার্ড দিয়ে সরবে ঘোঁষত হলো গাণক্য _দানীবাবহ”। 
গণগ্রাহী দর্শকে স্টার মণ্ড ভাত” হয়ে যায়। দানাবাবু প্রাণপণ যত্বে দ্বিগুণ 
উৎসাহের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকের আঁভনন্দনলাভ করেন। ২৪ জুলাই 
১৯২৪-এ দানীবাবর চাণক্য আট থিয়েটারকে ২৩০০ মদ্রা পাইয়ে দিল। 


হেমেন্দ্রনাথ দাসগপ্ত লিখেছেন £ 
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বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৭ 


চাণক্যের আঁভনয় দেখে জনৈক রুশদেশীয় ভদ্রলোক দানীবাব:র সঙ্গে 
আলাপ করতে চান। দানীবাবু এই সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি বাসার রওনা 
হয়ে যান। কারণ--উীন আভনক় দেখেছেন, মানুষটিকে দেখলে [বিপরীত 
ধারণা নিয়ে ফিরে যেতো ভাই, আর বল:তো বাঙ্গলা দেশের অভিংনতাগুলো 
কি মূখ্য !-_আমি ভাই, আমার জাতের অপমান করবো 2 তাই চলে 
গিয়েছিল্‌ূম ৷” [(অপরেশচন্দ্বের কাছে দানীবাবূর জবাবার্দাহ | ] 

দানীবাবু সম্পকে" সেই রুশদেশীয় ভত্রলোক বলোছলেন ? 

“এরূপ আভিনেতা আমাদের ওখানে একরান্র অভিনয়ের জন্য অন্যন 

একশত পাউণ্ড পান ।**৯ 

'চন্দ্রগ-প্ত' নাটকে দানীবাবূর কৃতিত্ব 'ছিল সবাধিক। কিন্তু পাশাপাশি 
আশ্টগোনস্‌ ও সেলুকসের ভমকায় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যার় ও অহীন্দ্ 
চৌধুরীর ভ্বমকাও ছিল মনে রাখার মতো । 

১৯২৪ সালের ৩০ অক্্রৌব€রে আর্ট থিয়েটারে পুনরভিনগত হলো 
“সাজাহান'। সাজাহানের ভূমিকায় আভনয় করার কথা ছিল নরেশচন্দ্ 
শিন্রের। কারণ এর আগে (১৯২২-এ) তান গমনাভরি সাজাহান সেজোছিলেন। 
ণকম্তু [নিবাচিত হওয়া সত্বেও নরেশবাব আঁভনয়ে অংশ নিলেন না, ফলে 
অহীন্দ্র চৌধুরীকে এই ভূমিকা র:পারণের ভার দেওয়া হলো । “সাজাহান, 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের বেশ পুরোনো ও মণ্চসফল নাটক । এই ভ্ামকায় অহশন্দ্র 
চৌধুরীর আগে রূপ দিয়েছেন প্রিয়নাথ ঘোষ এবং কুঞ্জলাল চক্রবতণ*। 
প্রয়নাথ ঘোষ স্নেহবংসল সাজাহানের র্‌পা দতেন বটে, কিন্তু তাতে চরিত্রটির 
প্রাণ প্রাতিষ্ঠা হোত না। পরে কুঞ্জলাল চক্রবতা স্টারে আবেগদাপ্ত আভনয়ের 
সাহায্যে “সাজাহান'কে কিছটা ব্যন্তিত্ব দানে সক্ষম হন। হরাম্দ্ুনাথ দত্ত 
লিখেছেন £ 

“কঞীবাবূর আকটিংএ ফলো ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে তা বেশ একঘেয়ে 

লাগত- কেমন একটা হাউ হাউ শব্দ কানে বাজত। তাছাড়া উত্তোঁজত 

হয়ে উঠলে তানি ন' অক্ষরাট “ল' রূপে উচ্চারণ করতেন--যেমন না 
স্ছলে লা। বৃদ্ধের ভূমিকায় তাঁর আভনয় বেশ খাপ খেয়ে ষেত।*১০ 


কম্তু অহান্দ্র চৌধূরী সাজাহান করতে এসে সম্প্‌ণ“ অভিনব উপস্থাপনার 
কৌশলে পদব'বতাঁঁ আঁভনেতাদের অনায়াসে আঁতক্রম করে গেলেন। বঙ্গীয় 
রঙ্গমণ্ডে অহান্দ্র চৌধুরী আজও আছ্বতীয় “সাজাহান'। আজ পবস্ত 
সাজাহানের ষতগযাীল আঁভনন্ন হয় তাতে অহীন্দ্র পদ্ধাতই অনুসৃত হতে 
দোঁখ। স্মরণ রাখা প্ররোজন যে শেষবারের মতো অহাম্দ্র চৌধুরী এই 
চারন্রটিতেই রূপ 'দিয়ে রঙ্গমণ্ থেকে ( ১৯০৯-১৯৫৬ ) অবসর নিয়োছিলেন। 


৬ 


১৮ বাঙালী মধ্যাবক্তের থিয়েটার 


তাহলে অহান্দ্র চৌধূরীর সাজাহানের স্বরূপ কি? বিশিষ্ট মণ্চ-গবেষক 
হরপন্দ্রনাথ দত্ব লিখেছেন £ 
*আহীশ্দ্ুবাবু সাজাহান ভূমিকায় পূর্বসুরীদের ধারণা বা কনসেপসান 
(০01০92007) বিশেষ রদবদল করলেন না। তা সত্বেও তানি বাজিমাং 
করলেন, গৌণ চরিন্রুকে মুখ্য চরিত্রে পরিণত করলেন । এর কারণ নির্ণয় 
করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে ষে সাজাহান চরিত্র তাঁর কাছে তার প্রাপ্য 
ও প্রকৃত মযাঁদ্া পেল, তান এ চারন্রকে অপর্বে জুষমায় মণ্ডিত করে 
নুপ্রীতষ্ঠ করলেন, সম্রাট সাজাহানের মাহমা তাঁর অভিনয়ে ফুটে উঠল 
_ এককথায় তান 'িজে হাবেভাবে চলনে বলনে সম্পূর্ণ সম্রাট সাজাহান 
হয়ে গেলেন, নিজের সত্তাকে সাজাহান চাঁরন্রে নিম্জত করলেন । 
সাজাহান পক্ষাঘাতে পঙ্গ; ছিলেন কিনা, সে সম্বম্ধে মতভেদ থাকতে 
পারে, দিম্তু তাঁর চিন্্রণ যে সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের দ্বারা আঁভনাম্দিত 
হয়েছিল, এবষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । প্রথম দৃশ্যেই পাঞ্জা নিয়ে ওঠবার 
সময়ে দর্শকেরা দেখলে যে সাজাহান পঙ্গু পা টেনে চলছেন, তখনই 
সবার মুখে চাণল্য জেগে উঠল। অহীম্দুবাবূর কণ্ঠস্বর ছিল ভাঙা 
ভাঙাঃ £কম্ত; সাজীাহান ভমকার অ.ভনয়ের উৎকর্ষে সে ত্রুটি ঢাকা 
পড়ে যায়। বহু দর্শক রীতিমত অহীন্দ্র চৌধুরীর ভক্ত বাফ্যান (£0) 
হয়ে উঠলেন 1 
“সাজাহান' নাট্যান্‌ষ্ঠানের (১৯২৪১ ৩০ অক্টোবর ) ভাামকালিপিটি ছিল 
এ রকম £ 
সাজাহান-_অহীন্দ্র চৌধ:র + দারা--তিনকাঁড় চক্রবতাঁ, ওঁরংজেব- দান*- 
বাব, দিলদার _ নির্মলেন্দু লাহড়াঁ, সোলেগান- ইন্দভ্ষণ মুখোপাধ্যায়, 
মহম্মদ _রাধাচরণ ভট্রাচার্$ জাহানারা- কুস্তমকুমারশঃ পিয়ারা_ 
আশ্চথ্ধময়ী, জহরং- আশালতা, মহামায়া- নিভাননগ। 
অহণপ্দ্র চৌধুরীর সাজাহান বিশেষ আলোড়ন তুলোছল সন্দেহ নেই, কিন্তু 
তাঁর পাশাপাশি সহযোগী অভিনেতা হিসেবে নিম্লেন্দ লাহিড়ী এবং 
দানীবাব্‌ বিশেষভাবে সম্মানিত হন। 
সোজাহান' নাটকের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুবিন্ঞ ম্যানেজার অপরেশচন্দ্ 
আবার জনা" নাটক মণস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সকলের অনুরোধে 
প্রবীণ দানীবাব আবার প্রব্র হয়ে দশকের আঁভনন্দন কুঁড়য়ে নিলেন__ 
৩ জ্‌ন ১৯২৫; আর্ট থিয়েটারের নবান উদ্ান ও অধ্যবসায়কে স্বাগত জানিয়ে 
“অমতবাজার পাঁন্রকা” লিখলেন, (২১ জুন, ১৯২৫ )- 
[10055 150 15856 %%11156-520 11)6 0191 ৫89 19101719170 ০01 
01715) 0)110018+5 1915161101609 “2 01] 1105 0০981 01 1156 01 
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দানীবাবুর প্রশংসা তো হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে আঁভনাশ্দত হলেন 'তিনকাঁড় 
চক্রবতরণ ও সুশীলাস্সন্দরী-_যথাক্রমে বিদূষক ও জনার রূপদানে । 

১৬ জ্‌ন ১৯২৫-এ দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলো। মহাত্মা গ।ম্ধীর 
নেতৃত্বে দেশবন্ধু স্মাত ভাণ্ডার গঠিত হয়। আর্ট গিয়েটার উত্ত স্মৃতি 
ভাশ্ডারের সাহায্যার্থে অপরেশচন্দ্র লীখত একট সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করে 
অর্থ সংগ্রহ করে দেন । 

১৮ জুলাই ১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথের “চরকুমার সভা” মণস্ছ হয়। "চিরকুমার 
সভা'ন্ন অপরেশচন্দ্রু রাঁসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চন্দ্রের ভূমিকায় 
অহীশ্দ্রবাবূ এবং অক্ষয়ের ভ্বীমকায় নামেন 'তিনকাঁড় চক্রবতাঁঁ। পচরকুমার 
স্ভা-র আভিনয়ের সময় আট ঘিয়েটারকে সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে দেন 
দীনেদ্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ । সঙ্গীতের 'দিকটা দেখিয়ে দিলেন দীনেন্দ্রনাথ 
আর মণ্টের দিকটা অবনান্দ্রনাথ । কবি রবান্দ্রনাথ “চরকুমার সভা'র 
দ্বতণয় আভনয়ের দিন (২৫।৭।২৫ ) স্বয়ং উপাঁস্থিত হলেন। এই আভনয়, 
ণচরকুমার সভা" রবীন্দ্রনাথকে তৃপ্তি 'দিরেছিল। অপরেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ 
“সিকবাব্‌* আখ্যা দেন, আর চন্দ্রবাবু সম্পকে বলেন--ওটি অহীন্দ্রে 
একি স্টি'। 

২৮ অগাস্ট ১৯২৫-এ মণ্স্থ হলো “চন্দ্রশেখর' । রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
চন্দ্রশেথর এবং দগর্দাসের প্রতাপ, স্তরশীলাসুন্দরশর শৈবলিনী ও আশ্চর্য ময়ীর 
দলনী-_-পুরোনো নাটকের দেহে নতুন উত্তাপ সঞ্চার করে। 

রবীন্দ্রনাথের গিহপ্রবেশ” (৫/১২।১৯২৫ ), নরেশচন্দ্র সেনের খাঁষর মেয়ে? 
( ২৬।১২) আভনীত হলো ; ১৯২৬-এ আবার মণচ্ছ হয় সরলা” ৷ দানীবাবু 
গদাধরের ভ্রমকায় এই বয়সেও দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তিনকাঁড়বাবুর 
শশভুষণ ও বিম“লেম্দুবাবূর বিধুভুষণও দেখবার মত্ডো হলো। এই 
বছরের (১৯২৬, ১৫ মে) নতুন নাটক অপরেশচদ্দ্রের শ্রিক্ । ২৩ মে 


সমালোচনা প্রসঙ্গে “ফরোয়াড" পন্তিকা: লিখলেন, 
« [11001719 13800 £8%0 & ৬6] 91016 161016567626001 .০1 
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অপরেশচন্দের প্রীকৃফ* নাটকাঁট “কণারঁজনে'র মতো সহজ ও সরল নয়। 
ঘটনা সংস্থাপনে নাট্যকারের স্বেচ্ছাচারিতার 'নদর্শন আছে। পশ্ডিতপ্রবর 
হরপ্রসাদ শাস্তী এই নাটকতির বিস্তারিত সমালোচনা করে নাট্যকারের শ্রটি 
দৌঁখিয়ে 'দিয়োছিলেন । তথাপি শরীক” উতরে গেল কতকটা আঁভনয়ের জোরে 
এবং “ওই শ্রীকৃ্ক নাটকেই দেখানো হোতো শ্্রীকষের হস্তচ্যুত সুদর্শনচন্র 
অগ্নিবৃত্তের মতো ঘনরতে ঘুরতে এসে মহাবীর শিশৃপালের শিরশ্ছেদন 
করছে । ওই নাটকের জন্য প্রচার করা হয়েছিল, খাস কাশী থেকে 
পণ্াশখানা বারাণসী ধুতি ও শাঁড় আনা হয়েছিল ।৮ ১১ 

এত চেস্টা করেও '্রীকৃ্ণ' বেশাদন চলোনি। “লাখ টাকা” (৭১৯২৬ )১ 
“শোধবোধ” (২০।/১৯২৬ ১১ “দ্বন্দ মাতনম- ( ১০।১১।১৯২৬ ) প্রভাতি নাট্যা- 
নূষ্ঠানের পর “িণ্ডীদাস' নাট্যান্ষ্ঠানটি আঁভনয়ে ও গানে মণ্সাফল্য আদায় 
করে। 'তনকাঁড় চক্রবতাঁর চণ্ডীদাস এবং নীহারবালার রাম আটের সুনাম 
বাঁড়য়ে দেয়। 

রবীন্দ্রনাথের “পারন্লাণ” (১০।৯1১৯২৭ )১ “মগের মূল্‌ক" (৩।১২১৯২৭) 
প্রভীত নাটক তেমন জমল না। কিন্তু চাঁদ সদাগর'-এ অহীম্দ্র চৌধুরী ও 
নীহারবালা আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের স্গনামকে বত মান চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে 
ছাঁড়য়ে দিলেন । অথাৎ মনোমোহনে আর্টের ছায়াছন্রতলে চাঁদ সদাগর' 
মণস্থ হয় । ১৯২৭ সালে দানীবাবু আট” ছেড়ে চলে গেলেন । বড়াদদনের সময় 
মঞ্চস্থ হলো প্রতাপাঁদতা” । এই সময়ে তারাসুন্দরশ আট" থিয্লেটারে যোগদান 
করেন। ফল্পরা” এবং জন?” নাট্যানুষ্তানের সময় এলেন মহাষ (মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য ) এবং সন্তোষ সিংহ । মনোরঞ্জন ভট্রাচাষে'র 'ভাঁড়্‌ দত্ত” ও সন্তোষ 
সিংহের "শচীন্দ্র” আভিনয়ে নতুনত্ের ছাপ রাখে। 

১৯২৯ সালের ২৩ নভেম্বর 'মন্্রশান্ত' ( অপরেশচন্দ্র কৃত নাট্যরুপ এবং 
কাঁহনী অনুর্পা দেবীর) লাড়ছ্বরে মণ্চস্থ হয়। দীর্ঘদন পরে আট" 
থিয়েটার একটি সামাজিক নাটকের আঁভিনয় করেন এই সূন্রে। নাটকটির 
বস্তব্যে সামাজিক বাঙালী সমাজ বিশেষ তৃপ্ত হন।১২ নন্ত্রশান্ত” নাট্যাভিনয়ের 
চরন্রগুলিতে রূপ দেন £ 

ম:গাংক _ অহীন্দ্র চৌধুরণ, রমাবল্লভ _কুঞ্জলাল সেন, মথ.রো -তিনকাড়ি 

চক্ুবত? অধ্বর- ইন্দ্‌ মৃথ্যোপাধ্যায়, পরাণ _ তুলসী চক্রবতর্ বাণ - 


বাঙালা মধ্যাবত্ের থিয়েটার ২১ 
কৃষভামিনী, কৃষাঁপ্রয়া-_ কুমুমকুমারা, তুলসী-_সুবাঁসনা, অন্জা-_ স্ুশ'লা- 


বালা, অহরা_রাজলক্ষমশী। 

'মন্তরশান্ত' সম্পর্কে অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন-- 

প্রথম রান থেকেই মন্ব্রশান্ত” লোকের মনে ধরোছিল। এ বইতে কত লোক 

যে কত মেডেল দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, সিলেটের জামদার গোঁপিকাবল্পভ 

রায় (তিনকাঁড়বাবূকে, আমাকে আর কৃষভামিনীকে বহুমূল্য পাথর বসানো 
পদক উপহার "দিয়েছিলেন ।” 

মন্ব্রশীস্ত” আঁভনয়ের পরপরই অহীশ্দ্র চৌধুরী আর্ট থিয়েটার ছেড়ে 
'মনাভারয় যোগদান করেন । অন্যাদকে “নাট্মান্দর' ( কন“ওয়ালিশ থিয়েটার ) 
বন্ধ করে 'দিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী কয়েক মাসের জন্য যোগ দেন আর্টে। 

আর্ট থয়েটারে কয়েক মাসের জন্য যোগদান করে শিশিরকুমার উন্নত 
আভনয়শিজ্প প্রদর্শনের সুযোগ পান। চরকুমার সভার" চম্দ্ুবাব্‌ ছিলেন 
অহীন্দ্র চৌধুরী । এবারের চন্দ্রবাবু স্বয়ং নাট্যাচার্য শাশরকুমার । বলা- 
বাহ্‌ল্য নাট্যাচার্যের চন্দ্ুবাব বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চন্দ্রবাব হয়ে উঠল। 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, 

“আহান্দ্রবাবূর চম্দ্রবাব”তে এই আত্মভোলা ভাব ব্যান্তাটিরই বাধকেণরই 
ফলস্বরংপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । কিন্তু উহা যে বাক্যের ভান্তি নয় তাহা 
বলা বাহুল্য । উহা ব্য্তিটিরই চারিন্রিক লক্ষণ। 'শাশরকুমারের আভনয়ে 
এই আত্মভোলা ভাব চম্দ্ুবাবর স্বাভাবক প্রতিফলন রূপেই প্রদর্শিত হয়। 
চন্দ্রবাবূর আহারের ব্যাপারেও অহীন্দ্রণীশশিরকুমারের প্রভেদ বিশেষ ভাবে চোখে 
না পড়ুয়া পারে না। চন্দ্রবাবূরপী অহীন্দ্রবাব একটি রসগোল্লা দিয়া 
যাত্রাস্ুলভ চেষ্টায় লোক হাসাইয়া থাকেন ধকম্তু চরিত্রটি যে হাস্যকররূপে 
মাটি হইল সৌঁদকে জুক্ষেপমান্র করেন না ।” *৩ 

মন্তরশান্ত' নাটকে “মৃগাংক” চরিত্রেরও নব-র্‌পায়ণ ঘটে িশিরকুমারের 
অভিনয়ে । নাট্যাচার্য শি'শিরকুমার যে কতটা স্ব-ভাবিত 'ছিলেন তাঁর প্রমাণ 
হয়ে যায় মন্ত্রশান্ত'র বেলায় ॥ 'মন্ত্রশন্তি” অভিনয়ের অবসরে একাদন 
শিশিরকুমার অপরেশচন্দ্রকে বলেন 

মশায় এমনই কোরে আমাদের মাথাটা খাচ্ছেন। আপনার লেখা কথাগুলো 

একটু জোরে বললেই হাততালি পাওয়া যায়।” অপরেশচন্দ্র বললেন, 

'যাক মশায় তব: কথাটা বললেন । আমাকে তো কেউ আমলই ?দতে 

চায় না ১৪ 

আট" থিয়েটারে থাকাকালীন শিশিরকুমার “চাণকা”* “সাজাহান' ও কিণ” 
চারন্রেরও নতুন র্‌প দেন। নাট্যাচার্ষের অভিনব পরিকজ্পনায় এই তিনটি 
চাঁরন্র সম্পর্ণ নতুন রঙে উত্জ্ল হয়ে উঠে। “সাজাহানের* কথাই ধরা 


২২ বাঙালী মধ্যবিত্ের থিয়েটার 


যাক । “সাজাহান' চরিন্রের যে নতুন পরিকজ্পনা করেন অহাদ্দ্ু চৌধূরী সে- 
কথা আগেই বলেছি । আমরা সেখানে দেখোঁছ “সাজজাহান' বৃষ্ধ ও পঙ্গু । 
অহীন্দ্র চৌধুরী সাজাহানের এই দৌহক অস্ুচ্ছতাকে দেহ 'দয়ে ইমোশান "দয়ে 
ফুটিয়ে তুলতেন। মণ্চে সেই আঁভনয়ে ঝড় উঠত।॥। 'শাশরকুমার আর্টে 
যোগদান করে এই িতাঁকত চাঁরন্লে রূপদান করেন। সাধারণ কোন আঁভনেতা 
হলে এক্ষেন্নে মণ্চবান্দত অহীন্দ্ুবাবকেই অনুসরণ করতেন, যাতে প্রমাণিত 
হতো যে, 'ছিতীয় অহদ্দ্রবাবু হওয়া এমন কিছুই নয় । 

শিশিরকুমার অহণীম্দ্র চৌধুরীর আঁভনয় ররীতকে মোটেই অনুসরণ করলেন 
না। 'তাঁন প্রথম থেকে বুঝে নিয়েছিলেন নাট্যকার 'ছিজেম্দ্রলালের উপর 
শেক্সপীয়রের 418 1০3:-এর প্রভাব থেকেই সাজাহান চারন্রের সৃশ্টি। 
স্থৃতরাং সাজাহানের গঙ্গত্ব বাহ্যিক নয়, আন্তারক। তাই 'শিশিরকুমারের 
সাজাহান দৌহক পঙ্গত্বকে অতিক্রম করে মানাঁসক পক্ষাঘাতগ্রস্ততায় রুপ পেল। 
তাছাড়া প্রম্নোগাচার্য শিশিরকুমার নাটকের সংলাপ একটু আধটু পাঁরমারজনাও 
করলেন । 

জনৈক প্রতাক্ষদর্শ 1লখেছেন, 

“মূল নাটকে আছে প্রথম অঞ্ক সপ্তম দৃশ্যে মহম্মদ চলিয়া গেলে সাজাহান 
চীৎকার করিয়া থাকেন--'মহম্মদ ! মহম্মদ !' কিন্তু মহচ্মদ সে ডাকে 
সাড়া না দিয়াই চাঁলয়া যায়। সাজাহান তখন অধস্বগত ভাবেই বলেন-_ 
চলে গেল! চলে গেল! আঁভনয়কালে 'শিশিরকুমার এই সংলাপের 
পারবর্তন সাধন করেন। শত অননয়ের পরেও মহম্মদ চাঁলয়া গেল 
দৌঁখয়া সাজাহানরপী 'শাশরকুমার অসহায়ভাবে ভাঙিয়া পড়েন, তাঁহার 
মমণ্ছল ভেদ কাঁরয়া একি আর্তনাদই বাহর হইয়া আসে_এ্ঘায় খোদা ! 
এযায় খোদা 1? ৯৫ 

কয়েক মাস আর্টে অভিনয় করার পর শাশরকুমার আমোঁরকার চলে 
গেলেন। এই সময়ে আট থিয়েটার 'কিছাদনের জন্য সুনাম হারিয়ে ফেলে। 
দানীবাবু নেই, দ-গাবাব্‌ঃ নির্মলেন্দবাব্‌,১ অহাদ্দ্র চৌধৃরী সকলেই তখন 
অন্যন্ত। ভাষ্টাহাটে পড়ে আছেন 'তিনকাড় চক্রবতাঁ। ইতিমধ্যে শাশিরকুমার 
ফিরে এলেন, নাট্যনকেতনে শিশিরকুমার-দানীবাবং একই মণ্ে আভিনয় 
করলেন । 

অভিনেন্লী তারাসুন্দরীর ভাষায় পজত পায়া' তখন দানীবাবুর। 
দানীবাবুর এই নতুন যশে আকৃষ্ট হয়ে ৪ থিয়েটার চড়া দরে দানীবাধূকে 
কিনে নিয়ে এলেন। 

মন্্শন্তি'র মথরো এই পধাঁয়ে িটিনিরিরে রিল র্‌ 
তারপর '্ীগোরাঙ্গ' (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) নাটকে দানীবাব; একই সঙ্গে 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ত্ড 


রামানন্দ ও চাপালগোপালের ভূমিকায় অবতীণ* হলেন। দঁলবাটি” 
(১৭. ১ ১৯৩১) লিখলেন £ 

[09101 38010 1189 89001131960 03 0 91076981108 10 ৪ ৫081 1৩1৩, 
1719 10170611118 ০ 01781821 001081 01065১ 1 810% 01001 15 
10535953819 0170 1)6 19 28১ (0 ০০ 6380010 ৩৬15 10 0315 010 80. 


“পোষ্যপূত্র' নাটকে দানীবাব্‌ জাঁমদার শ্যামকান্তের ভমকায় যেন জীবন- 
দীপ নিবাণের আগে একবার দপ- করে জব্লে উঠলেন । অনুর দেবীর 
গাহ'স্থ্য রসাশ্রপ্নী কাহনী অপরেশচন্দ্রের মার্জনায় নতুন রূপ পেয়োছিল। আর 
আভনয় ? হেমেন্দ্রনাথ দাসগ-প্তের ভাষায় “বিলিদানে' 'গাঁরশচদ্দের আঁভনয়ে 
যে সামান্য ঘ:টিটুকু ছিল “পোব্যপৃত্লে দানীবাব সেটি মুভ্ত ছিলেন। 
১৯৩২ সালের ২৭ মার্চ তাঁরথে অমৃতবাজার পাত্রকা"য় প্রতিবেদক হেমেন্দ্রনাথ 
দাসগপ্ত লিখেছিলেন, 

“08111 9200 (5. বব. 01056 ) ৪০160 1109 791 01 91)810091710(8, 
হও 101660 2 0০৪ 00 566 109 010 ০6617010170 1015 812107610:3 
20817), ৪5 71179 105 20662510159 90411001116. 1700 16170177060 
এ) 01099. 01 1019 11101511905 [901091, (911191)21)8174 2. 010 6১ 1193 
£1681651 8০607 9110 1193 90061 01 36175211 51780.1 


“পোষ্যপতত্* নাট্যানুজ্ঠানের সময় আর্ট থিয়েটারের দর্শন বাবদ আয় ছিল 
প্রাতি রান্্রতে ২১৬০০ টাকা । দ.ভগ্যি আর্টের। “পোষ্যপতত্র' আঁভনয্লকালে 
দানীবাব- হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন । সাতাশ রজনী “পোষ্যপতত্র' আভিনয় 
চলার পর এই আকস্মিক বিপর্যয় । ২৮ নভেম্বর ১৯১২-এ দানীবাবু চিরকালের 
জন্য জীবনরঙ্গভীম ত্যাগ করলেন । দানীবাবুর মৃত্যুর ?কছবাদন পরেই 
কুফভামিনীর মৃত্যু হলো [ জুন, ৯৯৩৩ ]। আর্ট থয়েটারের কর্ণধার অপরেশ- 
চন্দ্রের শরীরেও ইউরোমিরা আক্রমণের বাহ লক্ষণ দেখা দিয়েছে । এরই মধ্যে 
১৯৩৩এ পুরোনো খণের দায়ে করনানী ব্যাংক আট" থিয়েটারের উপর ডিক্রি 
পেয়ে গেল। আর্টের “সাজান বাগান" চিরকালের জন্য "শুকিয়ে গেল? । 

একটি দশক জুড়ে আট থিয়েটার তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে । ১৯২১৯-৪৪ 
পরের এমন কোনো আভনেতা বা আভিনেত্রী নেই 'যাঁন আর্টে আভনয় 
করেননি । বাঁতৎকমচন্দ্রের উপন্যাস, 'গিরিশ, দ্বিজেম্দ্ুলাল, রবীন্দ্রনাথ, অপরেশ- 
চ্দ্র প্রভীতদের নাটক, এমনকি অনরুপা দেবর “মন্শাত' পর্যস্ত আটের 
সংস্পর্শে নব।ন হয়ে উঠেছে । মণ্মায়া সৃষ্টির কিছু কিছু ব্যবস্থাও হয়েছে এই 
থিয়েটারে ; এই রঙ্গমণ্ই প্রমাণ করেছে তিন বছর ধরে একটি নাটকের আভনয় 
চললেও তা পুরোনো হয না। প্লবীন্দ্রনাথ-দীনেন্দ্রনাথ-অবনান্দ্ুনাথ প্রর্ভাতি 


২৪ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


পণ্যক্লোক ব্যন্তিরাও “আট-এ পদার্পণ করেছেন । এ থেকে প্রমাণিত হয় আর্ট 
থিয়েটার সন্তা রুচির কাছে সম্প্‌ণশ পরাস্ত হয়ান। অণুমান্ত হলেও আর্টের 
চর্চা হয়েছে এখানে । 


৩. 'মন্র থিয়েটার - ১৯২৬-২৭ 


“বনামেঘে বজ্রীনঘোষ- শুনিয়া চমকাইবেন না, সত্যই 
[ত্র থিয়েটারে | 
নাট্যাচার্য শ্লীঅমৃতলাল বনু 


এইবার আপনারাই ধলুন মিত্র থিয়েটার অসষ্ভব সম্ভব কাঁরয়াছে কিনা ? 
[ নাচঘর, ১৭ই ভাদ্র ১৩৩৩ ] 


শুরুতেই বলে নিতে হচ্ছে যে, মন্ত্র থিয়েটার স্বশ্ুপপ্রাণ থিয়েটার । 'মিনাভা 
[থয়েটারের মালক উপেদ্দ্রনাথ মিত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকূমার 'মত্রের 
উদ্যোগেই এই 'থিয়েটারটি সংগঠিত হয়োছিল। বরদাপ্রসা দাসগণপ্ডের শ্রিদগ? 
নাটকটি নিয়ে আলফেড মণ্ে এরা আসন পেতোঁছিলেন। প্রীদ:গাঁ* সহায় 
হলেন না। এাঁদকে শিশিরকমার মনোমোহন থেকে সরে যেতেই মিশ্ত 
1থয়েটার তাঁদের আসর গুটিয়ে চলে এলেন সেখানে । 

নাট্যাচার্য অমতলাল বসুর সঙ্গে শেষাঁদকে স্টার কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য 
হয়। 'তাঁন এইবার মন্ত্র 'থয়েটারের ম্যানেজার হয়ে চলে এলেন। মিন্ত 
পরিবার বেশ ধনী ছিলেন। তারা জাঁকজমকের কোনো শ্রুটি করলেন না। 
১ ডিসেম্বর, ১৯২৬-এ ভপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ডারবি টিকিট” 'দিয়ে 
ীমন্রের চলা শুরু হলো। “ডারাবি টিকিট" 'মন্র থয়েটারকে ভাগ্য পরিবতনে 
সহায়তা করল না। মন্র থিয়েটারের ম্যানেজার স্থাবর অমতলালের পক্ষে 
অসম্ভব ছিল নতুন কালকে স্বীকীতি দেবার । আবার পুরোনো কালের প্রতি 
তাঁর মমতাও ছিল যথেষ্ট । ফলে মন্ত্র ?থয়েটারে আঁভনীত হ'তে থাকল _ 
প্রীদুগা” (৪8/১২/১৯২৬) “কৃষ্ণকান্তের উইল” (৫1৯২), বঙ্গে বগ? (১২১২ ) 
“ুগেশিনান্দনী ও আলিবাবা (১৯1১২), “দেবলাদেব)” ( ২৫।১২ )১ “পরদেশী” 
(১১১৯ ২৭ )১ রাণী দৃগবিতশী (৯৬১ )। 

ত্র থিরেটারে নতুন ও পুরোনো কালের অনেক নামকরা শিল্পীকে 
আমরা পেয়োছ। পুরোনোদের মধ্যে আছেন -অম:তলাল বসু, ক্ষেত্রমোহন 
মিল্ল, তারাসসন্দ্রখ, কুস্রমকুমারী । নতুন মুখ হাসেবে নির্মলেশ্দ; লাহিড়ী, 
ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় নিভাননী প্রভৃতির নাম করতে পারি। কিদ্তু এই 
সব শিঙ্গী থাকা সত্বেও মিত্র থিয়েটার অভিনয়বলায় নতুন কোন মান্তা 


বাঙালী মধ্যবিদ্বের থিয়েটার ২৫ 


সংযোজনে ব্যথ* হয়োছিলেন। তাই ১৫ জান্‌ক্নারশী ১৯২৭ “নবধূগ* পন্লিকা 
লিখোঁছলেন £ 

"গত ৩।৪ বৎসর ধাঁরয়া আট থিয়েটার, নাট্যমাঁম্দর, 'মিনাভাঁ প্রভাতি সকল 

সম্প্রদায়ই আতিনয় কলাকে উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত করিবার প্রাণপণ 

চেষ্টা করিয়া সামান্য কিছু ফললাভ কাঁরয়াছলেন। হঠাৎ মিন্ত সম্প্রদায় 

প্রাণপণ চেষ্টায় আবার সেই পৃরাতন ধূগকে ফিরাইয়া আনতেছেন, ইহার 

কারণ কি ?” 

সংবাদপন্রের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে মিন থিন্েটার নিত্য নতুন 
নাট্যাভিনয় করে যেতে থাকলেন। কি পরিমাণ অথ" এর জন্য ব্যা়িত হয়েছিল 
তা সহজেই অন:মেয়। কিম্তু এতেও মিত্র থিয়েটার কতৃপক্ষ বিচলিত 
হলেন না। বরং বিপর্যয়ের" মধ্যে দাঁড়য়েও তাঁরা পরিকজ্পনা করলেন ও 
সেইমত গায়ক কৃঝচন্দ্র দে এবং অহীন্দ্র চৌধুরণকে থিয়েটারে নিয়ে আসবার জন্য 
প্রাণপণ চেস্টা চালালেন ; ফিম্ত; “সোনার হরিণ” মিলল না। ১৯২৭ সালের 
মে মাসে খুড়ো-ভাইপো নিরস্ত হলেন। যতদুর জানি, এ'রা আর কোনাঁদন 
থিয়েটার গড়ার স্বপ্ন দেখেনান। 

ধমন্র থিয়েটারের আকাঁস্মক আগ্নমন ও অন্তর্ধানের রহস্যটি কি? “নাচঘর' 
পন্িকার (১০।৬।১৯২৭) একটি মন্তব্য উদ্ধার করলেই এই রহস্যের কিনারা 
থখজে পাওয়া যাবে £ 

“খুব উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় রস জনসাধারণ হয়তো গ্রহণ করতে পারে না। 

আবার একেবারে ওখ্চা নাটক অভিনয় করলেও যে রঙ্গালয় অচল হয়, “মনত 

থিয়েটারে*র পতনে সেটা বোধহয় সকলে বুঝতে পেরেছেন । '্রীদুগা? বা 

“দেবলাদেব'র মত নাটকের কাল এখন গিয়েছে ।” 
'নাচঘর* পান্রকার উপরোন্ত সমালোচনাট আমাদের কাছে সাঁবশেষ মূল্যবান। 
১৯২৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের আঁভনয় ধারা ও মণ্চক:শলতা যে মোটামুটি- 
ভাবে একটা নতুন পথের পাঁথক হতে পেরেছিল তা “নাচঘর' এর সমালোচনায় 
ঈপদ্ট। উনাবংশ শতকের রঙ্গমণ্চের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখোঁছি--- 
যেন-তেন-প্রকারেণ নাট্যানষ্ঠান করলেই দর্শক পাওয়া যেত। “চা” নাটকের 
আঁভনয় বরং বেশি 'রজতচক্র' এনে দিত। কিম্তু বিশ শতকের 'ন্রিশের দশকের 
দর্শকেরা ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতাটুকু পেয়েছিলেন । অপরেশচন্দ্র বা শিশির- 
কুমার আর কিছ না দিতে পারলেও কিছ ভালো দর্শক তৈরী করতে 
পেরেছিলেন । এই দর্শকেরা মিন্র থিয়েটারে এসে পন্নসা নম্ট করতে চাননি । 
ফলে মিন্ন 'থয়েটারের অকালমত্ত্যু হলো । 

মন্ত্র থিয়েটারের প্রধান পুরুষ অমৃতলালের পক্ষে বনধ্ধবয়সে সংগঠন বরা 
অসন্তব ছিল। কিন্তু নিমলেন্দ লাহিড়ী তো বয়সে তরহণ ছিলেন, তিনি 


২ বাঙাল মধ্যবিতের থিয়েটার 


কেন পারলেন না থিয়েটারের হাল ধরতে ? প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক । এক 
উত্তর [হসেবে বলা যায়, থিয়েটারের অধ্যক্ষ হবার ক্ষমতা এই অধ্যায়ে চারজনের 
ছিল-_ ক. অপরেশচন্দ্র, খ. শাশিরকূুমার, গ. অহীন্দ্ু চৌধূরণ, ঘ দৃগাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 'নিম“লেন্দু লাহিড়ী ভালো নট 'ছিলেন ঠিকই, তবে নাটাদল 
লংগঠনের ক্ষমতা ছিল না তাঁর। দর্শকদের িপ্পনীর জবাবও তানি দিতে 
পারতেন না। ফলে মিনা তার উপর ন্ভর না করে অহশম্দ্র চৌধুরীকে 
আনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন । অহীদ্দ্র চৌধুরী যখন কলকাতায় ফিরে 
এলেন তখন মিত্রের নাঁভম্বাস উঠেছে । ফলে সেই মণ্েে দেখা ?দল আর্ট 
1থয়েটার ১৯২৭১ জুন ১। 


৪. আর্ট থিয়েটার লামটেড--১৯২৭-২৮ 


হাতবাগানের আট থিয়েটার খন সগ্ৌরবে চলে প্রচুর অর্থ খ্যাত 
নিয়ে এসোছলঃ তখন কর্তৃপক্ষ, প্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর্টের 
কিছুসংখ্যক 'শিজ্পী সমবায়ে মনোমোহনেও আরেকটি সংসার পাতলেন। 
প্রধানত, প্রবোধচন্দ্র গুহের ইচ্ছাতেই আটের এই নতুন সংসারের পত্তন হয় ॥ 
এতে আটের প্রসার যেমন ঘটল, তেমন িছ7সংখ্যক 'শিজ্পী উপকৃত হলেন। 
পাবশেষ করে অহীন্দ্র চৌধূরী এই "থয়েটারের প্রযোজক ও পাঁরচালক রূপে 
স্থান পেলেন । অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে এলেন_জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
দূগাদীস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ মুখোপাধ্যায়, দুগাপ্রসম্ন বস্গঃ আশ্চযময়া, 
স্ুরশীলাসুন্দরশ (ছোট )১ রাণশসুন্দরী প্রমহখ। প্রখ্যাত গায়ক মৃণালকান্তি 
ঘোষকেও 'নয়ে আসা হলো । 


১৯২৭ সালের ১লা জুলাই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাঁচত শ্্রীরামচন্দ্র' 
নিয়ে মনোমোহনের মণ্ডে আর্ট অবতীর্ণ হলো । অপরেশচন্দ্রের নাটক ও 
অহীশ্দ্র চৌধুরীর নিদে'শনাধন্য এই নাট্যানুষ্ঠানটি বিশেষভাবে প্রশংসিত 
হয়। পাঁরচালক অহীন্দ্রু চৌধুরণ তাঁর স্মখতচারণায় শ্ত্রীরামচন্দ্রু'কে ধরে 
রেখেছেন এইভাবে - 


"বইটির লেখা খুব জমাট । প্রত্যেকাট দূশ্যই চমৎকার জগে যেত। পাক 
লোক সব, অভিনয়ও সকলে করতেন চমতকার । দশরথ যতটা বৃচ্ধ হওয়া 
উচিত, আমি ততোধক বৃদ্ধ করতাম, “রাবণ” চাঁরন্রের 'িপরাতার্থক চিন্রায়ণ 
1হসাবে। প্রথম অংকের প্রথম দূশ্য যেখানে শেষ হচ্ছে তার কথা বাল। 
[বধ্বামিন্র রাম-লক্ষমণকে চেয়ে নিয়ে তাড়কা বধ করতে রওনা হলেন আর শুন্য 
মণ্টে উচ্চ সংহাপন থেকে মাঁছত দশরথ সশড় দিয়ে গড়াতে গড়াতে নাচে এসে 


বাঙালী মধ্যবিতের থিয়েটার ই 


পড়লেন--নি্পন্দ নিথর ! সংলাপটা ছিল--“ওরে নয়নের মণি, রামচন্দ্র 
মাণহারা বাঁচব কেমনে 87. 

***” **দূগগা ছিল েয়ার ডোঁভিল' প্রকৃতির । নাটকের শেষ দৃশ্যের 
আগের দৃশ্যে রাম ও রাবণের যুগ্ধ ছিল, পাঁরণতি রাবণের মতত্যুঃ তার সঙ্গে 
প্রীত রাপ্রেই র:টন-মাফিক তরবারি বুদ্ধ কার। একাঁদন হয়েছে কি, হয় 
আমারই মারার জোর হয়ে থাকবে, আর নয় দ-গাঁরই তরবা?র জখণ" হয়ে থাকবে, 
ওর তরবাঁর একেবারে মাঝখান থেকে 'ঘিখণ্ডিত হয়ে গ্লেল। ওর বাঁ হাতটা 
কেটে গিয়ে গলগল করে রন্ত বেরুতে লাগল । 

০০৯০০ দূর্গা 'ভতরে এসে ক্ষতচ্ছানটা ডান হাত ?দয়ে চেপে ধরে হাসম:খে 
রহস্য করেই বললে--ও দিকছু নয়। যুদ্ধ করলাম ডান হাতে, কাটলো 
বাঁ হাত।” 


অভিনেতা ও আভিনেন্রশদের অকীন্রম অধ্যবসায়ের গুণে নাটক যে কভাবে 
প্রাণ পেতে পারে তার ইতব্ত্ত পাঠ করা গেল। এই প্রসঙ্গে বলতে হবে ষে 
“অমৃতবাজার পান্রকা” “নাচঘর' প্রভৃতির মন্তব্যে '্রীরামচন্দ্রু' রসোত্তীণ“ হওয়ার 
খবর পেয়েছি । তবে “নাচঘর' গলিখোঁছলেন, 

“দৃশ্যপটাদ কোন বিশেষ যুগের শিজ্পভঙ্গনীকে প্রকাশ করতে না পারলেও, 

জনসাধারণের পক্ষে উপভোগ্য হবে। লংকাদাহন দৃশ্যটি সকলকেই 

অভিভূত করবে ।” [ ১৫৯/১৯২৭ ] 

প্রসঙ্গত বলতে পারি এতে প্রমাণিত হয় “নাট্যমধ্দিরের' শিজ্পভাবনা 
আটের মণ্ডে অনংপাঁস্থিত ছিল। 'শিজ্পভাবনা বলতে এখানে অভিনয়ের বাইরের 
চমক বোঝাবে না। বোঝায় রু্চি। অহীন্দ্র চৌধুরীর গুণ ও দোষের কারণ 
তাঁর থিয়েটার অভিনয়; তাঁর আঁভনয়ের ইচ্ছাকৃত পশ্যাচ। “নাট্যমন্দিরে এই 
অহেতুক 1থপনে্টারণী পশ্যাচ ছিল না, ছল সুস্থ রুচি ধা অভিনয়কে কাব্যস্পশা 
করে তুলত ক্রমে ক্রমে । আসলে “যেন-তেন-প্রকারেণ' উপভেগ্য' করে তোলার 
একটা আঁবরাম প্রচেষ্টা ছিল অহীম্দ্রবাবূর । নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অনেক 
সময় এই “উপভোগ্য” নাটকের বিরোধী ছিলেন । “নাট্যমান্দির' প্রসঙ্গে এসব কথা 
িস্ততাকারে বলবার সুযোগ আসবে, এখন আর্টের আরও কয়েকটা আঁভনয়ের 
কথা বলব। 

বেশ দিছকাল ধরে প্রাতি শনি-রাববার মনোমোহনের আসর জমিয়ে রাখল 
'্ীরামচন্দ্র ॥ শানি-রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিন আর্টের দুই সংসার একন্র হতো । 
কখনো হাতিবাগানের দল আসতেন মনোমোহনে, আবার কথনো মনোমোহনের 
দল হাতিবাগানে। নতুন নাটকের আঁভনয় করা হোত না। শনি-রাঁব ছাড়া 
অন্যান্য দিন চলত ন্দ্রগ:প্ত” 'সাজাহান” রাজাসংহ' | 


২৮ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


অতঃপর ১৪ সেপ্টেম্বর ৯৬২৭ আটের নতুন নাটক “চাঁদ সদাগর' । নাট্যকার 
মন্মথ রায়। হরিদাস চন্রোপাধ্যায়ের একান্ত আগ্রহে ও অহীন্দ্র চৌধুরীর 
ইতিবাচক সমথনে চাঁদ সঙ্গাগর” মণ্স্থ হলো। দেড়মাস ধরে মহলার পরে 
চাঁদ সদাগর' আঁভিনয় হয়। স্টেজ ম্যানেজার কালীবাব ও ম্যানেজার 
প্রবোধচন্দ্র গৃহ মণ্মারা সৃষ্টির দিকটি সমাধা করলেন নৃত্যের তত্বাবধান 
করলেন-'লালতমোহন গোস্বামণ, আঁভিনয়ের 'দিকাঁট অহাক্দ্র চৌধুরীর একক 
তত্বাবধানে অরঙ্ঠু হয়ে উঠল । আঁভনয় দেখে দর্শকেরা খুশি হলেন । থিয়েটার 
বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পান্রকা “নাচধর' গিলখলেন, 


০০ শ্লীমতা নিভাননী মনসার ভুমিকায় আভনয় চমৎকার করেছেন। 
নেতার ভূমিকায় আশ্চব্যময়ীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য । আঁন্তকের 
ভূমিকায় সুকান্ত প্রীমান জয়নারায়ণ সুপ্দর আঁভনয় করেছেন। জনৈকা 
নবশীনা” আভনেত্রীর “তরুণশ'র আভনয়ও মন্দ হয়নি । িম্তু সকলের চেয়ে 
চাঁদ সদাগরের ভ্ামকায় শ্্রীযুত্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অনবদ্য আঁভনয়। তাঁর 
রূপসঙ্জাও যেন সুন্দর হয়োছিল, তাঁর আভিনয়ও হয়োছল তেমন 
চমৎকার |, *[ ২৩।৯।১৯২৭ 


এই সময়ের আরও কয়েকটি পন্র-পান্রকার মন্তব্য উদ্ধার করা যায়। কিন্তু 
সে-সব পন্রিকা এখনও দ:গ্গ্রাপ্য হয়ে ওঠেনি এবং তাঁদের মন্তব্যে 'নাচঘর”এর 
বন্তব্ই নতুন ভাষায় ব্যন্ত হয়েছিল। কাজেই বাহুল্যবোধে আমরা সেই 
মন্তব্গূল চয়ন করছি না। 

বাভন্ন পর্রপাত্রকার মন্তব্য পাঠে এবং চাঁদ সদাগর' নাট্যানুষ্ঠানের 
দর্শকদের 'ববরণ শুনে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি--চাঁদ সদাগ্রর' আট 
গথয়েটারের একটি সবাঙ্গসুম্দর প্রযোজনা এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 

চাদ সদাগরের' প্রসঙ্গে অবশ্যই মস্মথ রায়ের নামটি বারবার বলতে হবে । 
আজকের প্রখ্যত নাট্যকার মণ্মথ রায় তখন ছিলেন বাল:রঘাটের অনাতপরাচিত 
একজন এম. এ, পাশ যূবক। ম্নীন্তর ডাক লিখেছেন সবেমান্ন। এনন্তির 
ডাক' প্রথম মৌলিক একাংক নাটক হওয়া সত্বেও মন্মথ রায়ের প্রকৃত নাট্যকার 
পঁরাচাত হলো “চাঁদ সদাগর” লিখে । বলতে পারা ধায়, এই একটি নাটক 
স্মরণীয় অভিনয়ের গুণে একজন নাট্যকারকে সাহসী কয়ে তূলল। মদত 
“চাদ সদাগর' নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় তাই কৃতন্াঁচত্তে বলেছেন, 

"মনোমোহন থিয়েটারে এই নাটকথাঁনর প্রযোজনা কার্ষেয আর্ট 1থিপনেটার 
1লামিটেড-এর সেক্রেটারী অগ্রজ প্রীতম শ্রীপ্রবোধচদ্দ্র গৃহ এবং নঃশ্রেম্ঠ শ্রদ্ধের 
শ্্রীঅহান্দ্র চৌধুরী যেরপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া দেড় মাস গমগ্ন 


বাঙালগ মধ্যবিত্তের থিয়েটার ২৯ 


মধ্যে যেরপ মহাসমারোছে এই নাটকের সি বাবস্থা করিয়াছেন, উহীতৈ 
আম বাস্মত ছইয়াছি।” 

পরবর্তী িতনমাসের মধ্যে মনোমোহনে নতুন নাট্যান-চ্ঠানের খবর নেই। 
পুরোনো নাটক বঙ্গে বগী” পূজোর সময়ে মণস্থ হয় । এতে ভাষ্কর সেজে- 
ধিলেন-_-অহীম্দ্র চৌধূরী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় - মোহনলাল এবং গোরা" 
আশ্চর্যময়শ । দানীবাবং) নিম'লেন্দ্‌ লাহড়ী প্রমখেরা ভাস্কর পণ্ডিতের 
আঁভনয় করে ষথেন্ট সুনাম পেয়োছিলেন আগেই, এবারে সেই ভ্মকায় অহগশ্দ্ 
চৌধুরগ অবতীর্ণ হলেন । অহীন্দ্র চৌধুরীর আঁভনত ভাঙ্করকে সমালোচকেরা 
আঁভনন্দন জানালেন। অমৃতবাজার পান্নিকায় (১৬ অকটোবর ১৯২৭) 
লেখা হলো- 
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১৯২৭ সালের ২৩ ডসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে মনোমোহন মণ্ে আট: 
থিয়েটার নতুন নাটক '“আরবীহূর? মণ্স্থ করলেন । ইটালীয়ান অপেরা 
গরগোিটো অবলম্বনে পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় (যিনি পরদেশী" িখোছলেন ) 
এই নাটকটি লেখেন। 

এই নাটকটি সম্পকে অহান্দ্র চৌধুরী গিখেছেন, 

"পাঁচাট দৃশ্যে পাঁচ অংকের নাটক । অথাঁং এক একটি দশ্য এক একটি 

অংক। গোড়ার 'দকটা বেশ অগেরার স্টাইলে লেখা িলম্তু শেষটা নিদারঃণ 

ট্্যাজেডী। যাঁদও ভাষা দর্বল এবং প্রহসনের ধারায় সংলাপ লেখা তবু 
বেশ একটা নতনত্ব ছিল ।” 

“আরবীহুরের” নাট্যানষ্তান সম্পকে" পরস্পরাবিরোধী মন্তব্য মিলেছে। 
'নাচঘর+ [ ১৩।১।১৯২৮ ] লিখেছেন যে আভিনয় (কারও কারও ) ভালো হলেও 
দর্শকাভাবে আরবী-হুর, অসফল নাটকাভিনয়ে পর্ধবাসত। আবার 
অমৃতবাজার পান্নকা [ ১৫।১/১৯২৮ ] বলছেন--1010৩ 7189”. স্বয়ং অহীন্দ্ 
চৌধূরণও বলেছেন _ “দর্শকদের ভালোই লেগেছিল।” আমরা এইসব মন্তধ্যপাঠে 
বলতে পার, “আরবীহূর' যতোই ভালো হোক নাকেন "চাঁদ সদাগরে'র মতো 
সফল হতে পারেনি, ব্যবসায়ক সাফল্যও পায়ান। 

কৃষ্কান্তের উইল” 'দুগেশিনাম্দিনী' প্রভৃতি নাটকের আঁভনয় হলো ১৯২৭- 
এর শেষ ক”ট দিনে । তারপর ১৯২৮। এই বছরের শুর: থেকে মনোমোহন 
[থয়েটারে আট চলাচ্চত্র দেখাতে থাকলেন। অহীশ্দ্র চৌধুরী লিখেছেন 
“উত্তর কাঁলকাতায় তখন কন“ওয়াঁলশ 'সনেমা ছাড়া তো আর হাউস ছিল না। 


৩০ বাঞ্ছালী মধ্যবিতের থিয়েটার 


ম্যাডান কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা নন্টের ভয়ে বাঙালীর তোলা ছবি দেখাতে 
রাজী হলেন না--তাই মনোমোহনের এই ব্যবস্থা ।”* 

আর্টের নতুন ব্যবস্থার ফলে অভিনেতারা সকলে চলে গেলেন মূল ঘাঁটি 
হাঁতবাগানে । সেখান থেকে অহাীন্দ্র চৌধূরী প্রমুখেরা উত্তরবঙ্গ-ঢাকা-ময়মনাসংহ 
পরিক্রমায় বোরয়ে পড়লেন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে । এঁদকে মনোমোহন মণ্ডে 
চলাচ্চন্র প্রদর্শন ব্যাপারটি পন্রপান্তকার সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠল । আর্ট 
কর্তৃপক্ষ সম্ভবত এই সমালোচনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবার 
নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন । নতুন-পুরোনো বিখ্যাত নট-নটীদের পাহাষ্যে 
পবষবৃক্ষ” “প্রফুল্প', শ্রীরামচন্দ্রু, “মগের মুলক" প্রভৃতি নাট্যানুচ্ঠান চলতে 
থাকে। এ্রাপ্রল থেকে জুন (১৯২৮ ) এইভাবে চলল ॥ 

কিন্তু এর মধ্যে আট-এর পরিচালন-মণ্ডলীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল । 
দুই নৌকোয় পা'দিতে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাঁসককে শেষ করেছিলেন, 
আর কয়েকটা বছর পার হতেই আটে“রও অনুরুপ অবস্থা হলো । অবশ্য ক্লাঁসক 
প্রথম ধাকাতেই শেষ হয়েছিল, আর্ট এ-যান্রা আঘাত সামলে উঠল। আট 
কর্তৃপক্ষ মনোমোহন থেকে ববাবরের জন্য উঠে এলেন স্থায়ী ঠিকানা স্টারে । 

বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে অহীশ্দ্র চৌধুরীর স্থান কোথায়_এ প্রশ্ন যাঁদ কোনাদন ওঠে, 
তাহলে আট থিয়েটারের এই এক বছরের ক্রিয়াকম“ লক্ষ্য করতে হবে। কারণ 
এই অল্পায়; আর্ট থিয়েটার থেকেই অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর নট নামের সঙ্গে 
পারচালক নামাট জুড়ে নিয়েছেন। আমরা আগেও বলোছ, আবার এখনও 
বলাঁছ বে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্জের এই অধ্যায়ে সবমোট চারজন নট নাট্য-পরিচালক 
আখ্যা পেয়েছেন। এর মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । নাট্যাচার্য শাশরকুমারের মতো উচ্চমানের পাঁরচালক না হলেও 
পেশাদার মণ্ের উপযোগী প্রথম শ্রেণীর 'িদেশিক ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী । 
সমসামায়ক যগের দর্শকরুচি সম্পকে অহগন্দ্র চৌধুরীর প্রখর জ্ঞান 1ছিল। 
দর্শককে ি ভাবে সচাকিত করে তোলা যায়--যণ্সায়া দিয়ে, দেহকে ভেঙেচুরে, 
নাচে গানে--এইটাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্কান। 

অন্যা্দকে শিশরকুমার বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চের পেশাদারী অভিনেতা হয়েও 
দর্শকরুীচর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁর নাট্যমান্দরে মেক-আপ 
' চনক, অহেতুক নাচ গান, ট্রক সিন এবং দর্শকের হাততালর (শিশরকুমার 
হাততালি দিতে 'ানযেধ করতেন ) উপর জোর দেওয়া হগানি। কিছু সৃষ্টি 
করার দিকে প্রবল আকর্ষণ ছিল শিশিরকৃমারের। আঁভনয়ের আঙ্গিক কৌশল 
তাই নাট্যমাশ্দিরে আঁদয়ান্ত্রত ছিল । ুতরাং ব্যবসায়ক দিকটি নাট)মান্দিরে 


* দনজেরে হারায়ে খখাঁজ, ২য় এব পই ৭৪ 


বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ৩১ 


অরহেলিত হয়োছল এবং মগকলার 'বিবর্ধনের দিকটি 'ছিল 'বাদ্িত। এদিক 
থেকে অহীম্্র চৌধুরীর কোনো ত্রুটি ছিল না। তান বারংবার পেশাদারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বলা বাহুল্য-_আট" থিয়েটারে সহকারী 
ম্যানেজার, হসেবে যোগদান করার পর থেকেই অহীন্দ্র চৌধুরী বিশেষ দিব্য- 
জ্ঞানাট লাভ করেছিলেন। 


&* মনোমোহন থিয়েটার -১৯২৮-৩১ 


আর্ট থিয়েটার 'লামটেড মনোমোহন মণ্চ ত্যাগ করার কয়েক বছর পরেও 
আমরা ( নটী বিনোঁদনন প্রাতচ্ঠিত ) এই এীতহ্যশালী মণ্চাটকে কিছুকাল 
সজীব থাকতে দোখ। তখন “মনোমোহন" নামেই থিয়েটারাঁট চলেছে । শেষ 
পর্বের মনোমোহন চাঞ্চল্যকর কোনো পাঁরবর্তন না আনলেও নানা কারণে কিন্তু 
জসরণীয়। শ্্রীষন্ত অনাঁদ বসু ও প্রবোধচন্দ্র গুহ সেই স্মরণীয় অধ্যায়ের 
দুই রঙ্গমণ-প্রেমিক মণ্চমালক। 

মনোমোহন থেকে আর্ট পাততাড় গুটিয়ে চলে গেলে অরোরা 'ফিজ্ম 
কোম্পানীর অনাদি বস্তু এবং প্রবোধচন্দ্র গৃহ মনোমোহন ভাড়া নিলেন। 
?থয়েটার বাড় ভাড়া নেওয়া মানেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী ভাড়া নেওয়া 
শুরু হলো। এলেন-_নম'লেম্দু লাহড়ী, দানীবাবু, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, 
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় হীরালাল ভঙ্রাচা? সত্যেন্দ্রনাথ দে, প্রকাশমণি, 
ব্রাণীস্ুন্দরী, আশালতা, জবান? প্রমূখেরা । বসম্তকুমার চট্রোপাধ্যায় প্রণীত 
'মশরাবাই। (১৯২৮ এর ১১ মে) সর্বপ্রথম অভিনশত হলো । দানীবাব 
“ীরাবাই'তে অবতীর্ণ হনাঁন। দলের অন্যেরা প্রায় সকলেই অংশগ্রহণ 
করলেন। “ফরোয়াড” পাঁন্রকার মতে “মনীরাবাই” সাফল্যমাঁণ্ডত নাট্যান-জ্ঠান। 
অনেকাঁদন ধরে কর্তৃপক্ষ “মনরাবাই; খুলে রাখলেন । িন্তু “মীরাবাই” তেমন 
কোনো সাড়া জাগাল না। একাঁট নাটক দিনের পর "দিন মার খেলে পেশাদার 
মণ্ডের উদ্যম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়-তা আমাদের জানা আছে । এক্ষেত্রেও 
তার ব্যাতিক্রম ঘটল না। 

অনাদি বনু প্রমখেরা যখন বেশ বুঝতে পারলেন যে পরণীক্ষা-সমণক্ষা 
করতে গেলে ব্যবসা চলবে না তখন বাধ্য হয়ে মণ্ডে আহ্বান করতে হলো-_ 
“সরলা” “জয়দেব” “সাজাহান” চিন্দ্রগ-প্ত” প্রফুল' প্রভীত মগসফল পুরোনো 
নাউকগুীলকে। এই সময়ে মনোমোহনে যোগদান করলেন নাট্যসম্াজ্কী 
সরযুবালা। পুরোনো নাটকগদীলির অভিনয়ে দানীবাবু আবার তাঁর প্রতিভার 
ছাপ রাখলেন । 'িম“লেন্দ্‌ লাহিড়ী গুমাণ করলেন নতুন যুগের আভনেতা 
হিসেবে ?তনি কতখাণন প্রয়োগকুশল । আর নবীনা সরযুবালা পেশাদার 
মণ্ডে অবতীণ“ হয়ে সমালোচকের কাছ থেকে শুনতে পেলেন - 


বাঙালী মধ্যবিতের 'থিয্লেটার 


*প্রফুল্ল' ও “দক্ষবঞ্জ' নাটকে বথাক্মে প্রহুষ্প ও সতার ভূমিকায় তাঁর সহজ, 
অনায়াস ও সুমধুর আভনয় দেখে বৃঝোচ্ছি ষে, চচ্চা না ছাড়লে রঙ্গালয়ের 
ইতিহাসে ইনি নিজের নাম ঠলখে যেতে পারবেন ৷ 
[ নাচঘর, ২৩।১১।১৯২৮ ] 

ধনাঁশকান্ত বসুরায়ের সামাজিক নাটক “পথের শেষে" ( ১৫।১২।১৯২৮ ) 
বছরের শেষে মনোমোহনে কছনাঁদনের জন্য আলোড়ন তুলোছল। বঙগণয় 
রঙগমণ্ডে সামাঁজক, পারিবারিক নাটকের আদর বেড়ে গিয়োছিল 'বিশ শতকের 
গঘতণয় দশকেই। 

কাজেই পথের শেষে, সাগাঁজক নাটকটি মণ্চস্থ করে কর্তৃপক্ষ 
বাস্তবব্্ধর পাঁরচয় দিয়োছলেন। প্রবীন দানীবাবও এই নাট্যানুষ্ঠানে 
যোগ দিলেন। নিনমলেন্দ; লাঁহড়ী ও সরষনবালা নায়ক-নায়িকার আভিনয় 
করেন। পথের শেষে" বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও আঁভনয় কুশলতার নতুন 
ধরণের উপস্থাপনা হওয়া সত্বেও কণ্তু দর্শক টানতে পারল না। 

অনাঁদ বসু এতেও দমে গেলেন না। নতুন নাট্যকার শচীন সেনগ-প্তের 
রস্তকমল” (১ জ্‌ন ১৯২৯) মণ্যস্থ হলো । 'রিস্তকমল'কে এই যুগের, 
আধুনক নাটক বলা যেতে পারে । প.রুষের ক্ষেতে যা লীলা, নারীর ক্ষেত্রে 
তা পাপ*:আমাদের সমাজব্যবস্থার এই বিধানকে আঘাত করে শ্চীন সেনগণপ্ত 
এই নাটকাঁট লেখেন । 

িম্তু এহ বাহ্য; অবশ্যই 'রন্তকমল অন্যাদক থেকেও আধুনিক 
নাটক। মাত্র সওয়া দূণ্ঘণ্ট কাল এই নাটকের ব্যাপ্ত, এবং পাঁচাট মাত 
দৃশ্য আছে এ নাটকে। 

অনাদ বসুর উৎসাহে নাট্যকার শচীন সেনগপ্ত 'রন্তকমল'কে সবাঁদক 
থেকে নিখ;ত করার জন্য ব্রতী হলেন। তখন রিভলভিং স্টেজ নেই, ওয়াগন 
স্টেজের কঙ্পনাও করা যায় ন। অথচ পাঁচটি দৃশ্যে অন্তত, চারবার 
যবাঁনকা ফেলতে হবে দৃশ্য সাজাবার জন্য। শচীন সেনগুপ্তের কাছে 
ব্যাপারাট মনংপৃত হলো না। সুতরাং 

“নজরুলকে বললাম গান বেধে তে হবে । নজরল ওই নাটকের জন্য 

সাতখানা গান লিখে দিলেন ; চারথানা গাইবে প্রতি দশ্যের শেষে 

কাঞ্ত চীরন্াট, আর 'তিনখানা গাইবে নাটকের দুটি চরিত । নজরুল, 

[নিয়ে এলেন সংগীত-সম্রান্ী ইন্দুবালাকে, কজ্পিত চারন্টির গান গাইবার 

জন্য। ইন্দুবালার সেই চারখান গান রন্তকমলের বড় আকর্ষণ হতে 

উঠল |” ১৬ 

এত করেও রস্তকমল” জমল না। কারণ দর্শকের আপাত্ব। আপাত 
প্রথম কারণ রন্তকমলে'র বিষয়বস্তু । পতিতা নারার জীষন নিয়ে এর আগেও 


৩২ 


বাঙাল? মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৩৩ 


অনেকগুলি ছোটখাট নাটক লেখা হয়োছিল। কিন্তু সেগহালও সাধারণ দশকের 
আপাত্ততে দীঘাঁয়্‌ হয়ান মণ্ডে। যেমন, দেশবম্ধ চিত্তরঞ্জনের "ডালিম" ।* 

রস্তকমলে'র বপক্ষে দর্শক সমাজের "দ্বিতীয় আপাত্তর কারণ হলো এর 
ক্ষুদ্রায়তন । ১৯২৯ সালের দর্শকেরা সওয়। দু" ঘণ্টার নাটক দেখতে প্রস্তৃত 
ছিলেন না। তখন চার-পাঁচ ঘণ্টার কমে কোনো নাট্যপ্রদর্শন হোতো না। 
কাজেই “রন্তকমল” অকালে শুকয়ে গেল । 

২৭ জুন ১৯৯২৯, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণের দাবী” আঁভনীত হয়। 
২৯ জন “বেঙ্গল পাত্রকা'য় লেখা হলো - 
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১৯২৯ সালে এই পর্বের শেষ নাটক জুধীন্দ্রু রাহার “সমদ্রগ-প্ত' মণ্স্থ 
হয়। পসমূদ্রগ্‌প্তঁ মনোমোহনের ভাগ্য পরিবত্নের খুব সহায় হয়নি। 
( যাঁদও “সমুদুগ:প্ত* নাট্যানুগ্ঠানে কয়েকজন আভনেতা ভালোই অভিনয় 
করোছিলেন। ) কয়েক দফা মার খাবার পর অনাঁদ বস্ত্র অগত্যা মনোমোহন 
ছেড়ে দিলেন ॥। এই সময় প্রবোধচন্দ্র গুহ আবার নতুন করে একাই মনোমোহনে 
সংসার পাতলেন ॥ এটিই মনোমোহনের শেষ নাট্যসংসার । 

শ্রীঘুন্ত প্রবোধচন্দ্র গৃহ পরিচালিত মনোমোহন মণ্টের আন্তিম নাট্যানুষ্ঠান- 
গুটি মনে রাখার মত। নাট্যরসিক প্রবোধবাবূর নেতৃত্বে এই অধ্যায়ে যে 
উন্নত মানের প্রযোজনা আমরা পেয়েছি, তাতে অন্রাস্তভাবে নবনাট্য আন্দোলনের 
ভাবী স্বাক্ষর আছে । যেসব 'শিজ্পী এই সময়ে প্রবোধচন্দ্রকে সাহায্য 
করোছলেন তাঁদের নামগ্াল এই প্রসঙ্গে স্মতব্য। পুরোনোদের মধ্যে, 
একমান্ন দানীবাবু ছাড়া আছেন 'নম“লেম্দ: লাহিড়৭, দ-গার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাঙ্কম দত্তঃ ব্রজেচ্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণণন্দ্রনাথ বিদ্যাবনোদ, রাধিকানন্দ 


পপ পপ সস িপ 


* “ডালিম' 'চিত্তরঞ্জনের লেখা একটি ছোটগজ্প$ নারায়ণ, পৌষ ১৩২১ ()। 
এর নাট্যর্‌প দেন বরদাপ্রসন্ন দাশগু্জ | প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৩১ আবাঢ় 
১৩৩২। তন অথ্তের এই নাটকটি ?শাঁশর পাবলিশিং হ্উস থেকে প্রকাশিত 
হয়োছল। 


৩ 





"৩৪ বাঙালণ মধ্যবিত্ের থিয়েটার 


মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, সন্তোষ দাস, ইন্দ্‌বালা, আঙ্গুরবালা, সবযুবালা, 
?নিভানপ, নীহারবালা, শাশমুখাী প্রম:থেরা | 

১৯২৯ পালের িসেত্বরে দুটি নাট্যানুষ্ঠান হয় মনোমোহনে। একাঁট 
জাহাঙ্গীর (২৫।১২।১১২৯)১ অন্যটি মহুয়া” (৩১/১২/১৯২৯) । প্রথমটি 
মাণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অপরটি নম্মথ রায়ের নাটক। জাহাঙ্গীর উতরে 
গেল 'নম'লেশ্দু লাহিড়ীর অভিনয়ের গুণে এবং দগার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
আঁভনয় প্রাতিভার জোরে । কিন্তু মহুয়া” প্রাত্ঠা পেল অভিনব বন্তব্যের 
দুরন্ত বেগে। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃতা পাঁরকজ্পনা, নবীন কবি 
নজর্‌লের গান এবং আভনেও্গের আন্তরিক প্রচেষ্টাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
স্থান পেয়েছিল । “মহুয়া” »মপকে নাচঘর? দিখলেন-_ 

“ মহুয়া” পাঠ ক'রে আমরা বড় খুশী হয়োছ। এই নাটকথানিকে 
আধীনক নাট্য সাঁহত্যের অন্যতম রত্ব বলতেও আমাদের আপাত নেই। 
'মন্মথবাবুর লেখনী অক্ষয় হোক. ।"*'হুম্‌ড়ো সম্দারের ভমকায় শ্রীষ-্ত 
নিমলেম্দু লাহড়ী তাঁর বহুমুখী শান্তর আর একি 'বাচন্ততার বিকাশ 
দোঁখয়েছেন ।-*"শ্ীষন্ত দুগদাস বন্ব্যোপাধ্যায়ের নদের চাঁদ'ও তাঁর পূর্ব 
থ্যাঁতকে ম্লান করেনি ॥ হ্রীমত সরষ,বালার “মহুয়া যে কত সুন্দর 
হয়েছে, সকলকেই তা দেখতে অনুরোধ কার। এই নবীনা ন্টীর শান্ত 
আমাদের 'বাঁস্মত করেছে ।*"তবে নাচে ও গানে তাঁকে আরো উন্নত হতে 
হবে-৮ (১০।১।১৯৩০ )-" 

«নাচঘর' পন্রিকার সমালোচনা ষে কতখান সঠিক 1ছল, তার প্রম।ণ হিসেবে 
আমরা বলতে পার, নাট্যসম্রাজ্জী সরযুবালা উত্তরকালে নাচ, গান প্রধান 
আভিনয় বাদ 'দিয়োছিলেন। সরষুবালার আঁভনয়ের যেটা সবচেয়ে ঝড় এম্বষ 
আমাদের চোখে পড়ে তা হলো তাঁর ব্যান্তত্ব। পেশাদার মণ্চে প্রবীণা 
সরযূবালাকে আভনয় করতে দেখে আমাদের একথা মনে হয়েছে । সরষুবালার 
কণ্ঠ প্রেক্ষাগৃহে শেষ অবাধ পৌঁছয় এটা 1৩কঃ তার মুখে চোখে নতুন নতুন 
আভিব্যান্ত আসে এটাও সত্যঃ ?কিম্তু মণ্ডে তাঁর চলাফেরাটি সহজ ও স্বাভাবিক 
নয়। সরষুবালার আঁভন্র দেখে বেশ বুঝতে পারা যায়__নিদেশকের ইলগিতেই 
[তান মণ্ডে নড়াচড়া করেন, কোনো চরিন্রকে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন 
না। তথাঁপ উনাঁবংশ শতাব্দীর অঁভনেত্রখদের তুলনায় অনেক বেশি মণসফল, 
[তাঁন নাট্য সম্ত্রাজ্ঞী- এই তাঁর শেষ পাঁরিচয় । 

১৯৩০ সালের প্রথমদিকে গবোধ গৃহ দলে এলেন রাধিকানন্দ 
মূখোপাধান্ন, ?নভাননী ও জুশলানুন্দরী। এই স্ময় “অলকবাবু+ র:জ1সংহ* 
'গহলকষ্মী” 'মযীন্তর উপায়” 'সীতারাম” প্রর্ভৃতি নাচকগীলর ৬ভনয় 
চলে। এই সব আঁভনযে দনের স্ুখাতি হর এবং শেষবারের মতো মনোসমোহনে 
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দর্শকের পদধূলি পড়তে থাকে । এই সমক্নে আভনেন্রণ নীহারবালাও এসেছেন 
মিনাভ ছেড়ে মনোমোহনে । 

১৯৩০ সালের জুন মাসে মনোমোহন মণ কাঁপিয়ে দেখা দিল '"গোরক 
পতাকা'॥। 'গোরক পতাকা" ধুগান্তরের বাণী বহন করে নিয়ে এল বঙ্গীয় 
রঙ্গমণ্টে। নাট্যকার শচীন সেনগ-প্ত এই একটি মান্র নাটকের জন্যই প্রায় 
অমর হয়ে রইলেন। ধ্গারক পতাকা'র উৎসর্গপন্রাট পাঠ করলেই প্রাসাঙ্গক 
অনেকগুলি কথা জানা যাবে-- 

“বাংলার যৌবন-আন্দোলনের ধাত্বক, কারার-ম্ধ নেতা 
শর্ত সুভাষচন্দ্র বস্তুর 
| উদ্দেশে 
১৩৩৭ সালে নাটকখান যখন প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয় নেতাজী 
তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নাটকখানি তাঁহার জাত-সংগঠনের প্রয়াসের কথা 
মনে রাখিয়া তাঁহারই উদ্দেশে উৎসগ কারয়াছিলাম।৮ 

২৪ জন 'গোরক পতাকার (মনোমোহন মণ্ডে) প্রথম আঁবভাঁবেই 
দর্শকমহলে সাড়া পড়ে যায়। বাঙালীর সামাঁজক ও রাজনোতক অগ্রগতির সঙ্গে 
সমতালে চলতে পেরেছিল বলেই 'গোরক পতাকা'কে আঁচরে নামত হতে 
হয়ন। পুরোপএর এতহাটসক নউক না হয়েও মনোসোহন কেন, বঙ্গীয় বু্গমণ্ডে 
এই অধ্যায়ে গোরক পতাকা'র মতো মণ্টসফল ও সং নাটক একও নেই। 
তাই প্রাত সপ্তাহে চারাঁদন করে এই নাটকাঁটর আঁভনয় চলে। বিজ্ঞাপনে 
লেখা থাকত-_ 

““চত্তে যাহারা উত্তেজনার নৃত)/নুপরের চিন্কন শুনিতে চান, রন্তে যাহারা 

উন্মাদনার বন্যাপ্রবাহ বহাইতে চান, চক্ষে যাঁহারা আঁগ্রর 'মশান-জাগানো 

তাণ্ভব দোঁখতে চান, তাঁহারা এই "গোঁরক পতাকা'র মূলে আসয়া সমবেত 
হউন ।' 

আশা কারি, গোরক পতাকার এই বিজ্ঞাপনটি পাঠের পর সবিশেষ পরিচয় 
নেবার প্রয়োজন হবে না। ১৯৩০ সালের *টভ্‌মিকা'টি মনে রেখে 'গোরক 
প-তাক।”র দানকে আমরা যেন কোনাদন অস্বীকার না কাঁর--উত্তরকালের কাছে 
আমাদের এইটুকুই প্রার্থনা । 

কধেক মাস দুরন্ত গাততে “গোরক পতাকা” এবং “মেঘনাথ” অভিনয় করার 
পর মনোমোহন মণ্ডে পালাবদলে £ নাটক “কারাগার' মণস্থ হয় ২৪ িসেম্বর 
১৯৩০। “কারাগার নাট্যাভিনয় একাধিক কারণে আঁবস্নরণীর কীর্তি। 
প্রথমত, বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে অনেকদিন পর একটি মৌলিক ও নতুন ধরণের পৌরাণিক 
নাটক হলো 'কারাগার* ৷ দ্বিতীয়তঃ “কারাগার' যুগের বাণীকে স্পধাঁ ভরে 
প্রকাশ করতে মনর্থ হলো। ততীরত, এই নাটকাঁটর অভিনয় সংবাদ 
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শাসকদলকে আবার আতথ্কগ্রস্ত করে তুলল। সবোপরি অভিনয়ের দিক 

থেকে “কারাগার” নতুন কালকে নতুন কিছ দেখাতে সমর্থ হয় । নাট্যানষ্ঠান 

দেখে “নাচঘর' সোঁদন 'নাদ্টভাবে বলেছিলেন, 
« কারাগার হয়েছে রঙ্গালয়ের বিশেষ একটি সৃষ্টি, বিশিষ্ট একটা সম্পদ । 
বড়দিনের উৎসবকেই নয়, রঙ্গালয়ের জীবন-উৎসবকেই কারাগার" 'দিয়েছে 
একটা শ্রী যার সাধনাই হচ্ছে রঙ্গালয়ের সাঁত্যকারের সাধনা । “কারাগারের 
নাট্যকার শ্রীষন্ত মম্মথ রায়ের লেখায় যে কেবল জোরই আছে, তা নয়। 
তাতে আছে বণেরি 'বাচত সমাবেশ । আর তা আছে বলেই তাঁর লেখা 
মানুষের মনকে যেন নাড়া দিতে পারে তোম্ন পারে তার চোখের 
সামনে পারপৃণ রূপকে জীবন্ত করে ফাঁলয়ে ধরতে |” (২1১/১৯৩১) 


নাট্যকার মম্মথ রায় সম্পকে" ন্যচঘর' এর পুরোনো সমালোচনার সাথে 
আজও আমরা একমত । রবশীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা নাট্যসাহিত্যে মন্মথ রায়ের 
দানের কথা আমরা কৃতজ্ঞাঁচত্তে মনে রাখব ।॥ নাট্যসংগ্রামশ ও স্বদেশপ্রোমক 
মন্মথ রায় দীর্ঘকাল বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে নানা রসের নাটক উপহার দিয়ে জাতির 
মহান কর্তব্যকম* সাধন করেছেন। বিশেষ করে 'তাঁরশের পরবে তাঁর 
এতহাসক আগমন ও নাট্যবরত উদযাপনের স্মতিটি আজও অনেকের শ্রম্ধার 
কারণ হয়ে আছে। জাতীয় সংকটে নাট্যকারের ভূমিকা কেমনতর হওয়া 
প্রয়োজন-_মন্মথবাবু আমাদের তা জাঁনয়েছেন কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
একটি বন্তৃতায় _ 
"এক রাজা বহুকন্টে পাশের রাজ্যটিকে জয় করলেন। জয় করেই বিজয়ী 
রাজা 'বাজত দেশের বাদ্যকরদের ধরে এনে তাদের কোতল করবার হ.কুম 
দলেন। বাদ্যকরেরা অবাক । জোড়হস্তে তারা বললো-- মহারাজ ! আমাদের 
[ক দোষ? আমরা তো আপনাদের সঙ্গে লড়াই কারান ।' রাজা বললেন, 
তোমরাই আমার সবচেয়ে বড় শন্তরু। ধৃদ্ধকালে বাদ্য বাজিয়ে তোমরা 
তোমাদের দেশের সৈনাদলকে এমন রণোম্মত্ত করে তৃুলেছিলে যে' দীর্ঘকাল 
চেষ্টা করেও এদেশ জয় করতে পাঁরান আমি ।” 


জাতীয় সংকটে নাট্যকার ও নাট্যশিজ্পীরা এই বাদ্যকরের দল; দেশের 
জনসাধারণ--সৌনক । নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার নাটাশালার কর্তব্য 
দেশব্যাপী এই সৈনিকদলের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।” 

-[ ১৯৬৩ সালের ণগারশ ঘোষ বন্তৃতামালা” থেকে উদ্ধৃত ] 


মন্নথ রায়ের উপরোস্ত মন্তব্যে কোথাও বাঁড়য়ে বলার চেষ্টা নেই, দায়িত্হহীন 
মন্তব্য করে সরে যাবার নাট্যকার নন 'তাঁন। ফলে আমরা দেখোঁছ এই সাহসী 
নাট্যকার শারাগার” চলা কালে ব্রিটিশ সরকারের নোটিশ প্রাপ্ত হয়েছেন। 
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কারাগার'এর জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করে সরকার পক্ষ যখন স্বদেশচেতনার 
গন্ধ পেলেন এই নাট্যানষ্ঠানে--তখনই আদেশ জার করা হলো নিয়োস্ত 
ভাষায়-_ 
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“আনন্দবাজার (৯/২।১৯৩১ ) 'অমৃতবাজ্ঞার” (১১/২।১৯৩১), বঙ্গবাণী' 
( ৭/৩।১৯৩১ )-তে নাট্যানৃষ্ঠানের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের ত'ন্র নিম্দা করা 
হয়োছল। কিন্তু কার কথা কে শোনে! আঠারো রাত্র আঁভনয্বের পর 
কারাগার" বন্ধ হয়ে গেল। কারাগার" বন্ধ হবার পর মনোমোহনে "গোরক 
পতাকা*র অভিনয় হয়--১ মার্চ ১৯৩১। এটিই অধুনালপ্ত মনোমোহনের 
সবশেষ নাট্যান্্ঠান। কারণ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পথের দাবীর জন্য 
মনোমোহনকে চিরকালের জন্য সরে যেতে হলো ( আজও কিন্তু মন্দিরাট 
আছে ), এবং প্রবোধচম্ত্র রাজা রাজকৃষণ স্ীটে গড়ে তুললেন নাট্যনিকেতন। 
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মনোমোহনের অবলপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহ; স্মৃতিবিজাঁড়িত বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের একটি 
বূগের অবসান হলো । 


৬, নাট্যানকেতন £ ১৯৩১-১৯৪১ 


মনোমোহন থিয়েটার চিরকালের মতো ভ্‌গর্ভে লীন হবার পর নাট্যরাঁসক 
প্রবোধচন্দ্র গুহ নিজেই একটি রঙ্গমণ্ণ স্থাপন করলেন-্লাজা রাজকৃষণ স্ট্রীটে__ 
নাম দিলেন “নাট্যানকেতন'। নাট্যানকেতন বতণমানে পণবশ্বরপা” নামে 
পঁরিচিত। বিশ্বরূপা বহিরঙ্গে আধুনিক থিয়েটার বটে, 'িম্তু অম্তরঙ্গে আজও 
নাট্যানকেতন। দ:ঃখের বিষয় ন।১)নিকেতন মণ্ের বাইরে একটা প্রাকৃতিক 
শোভা ছিল_আজ আর তা নেই। প্রকাতির অঙ্গনে আজকাল মোটরগাড়ি 
শোভা পার । 

প্রবোধচন্দ্র গুহের “নাট্যনিকেতন" মণ্চাটর উদ্বোধন হয় ১৪ মার্চ ১৯৩১। 
উদ্বোধন রজনীতে কোনো নাট্যান্‌ষ্ঠান হয়ান। ১৬ মার্চএ পুরোনো 
নাটকের কিছ7 কিছ্‌ দৃশ্য দেখানো হতে থাকে । দানীবাবু একাধিক মণ্সফল 
নাটকের িবাচিত দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়োছিলেন-_অন্যান্য শিজ্পীদের সঙ্গে । 
বলা বাহ'ল্য দানীবাব তাঁর স্ুখ্যাত চারন্রগ_লিতেই রূপ দিয়েছিলেন । 

২৩ মার্চ ১৯৩১ রাজা যতীন্দ্রনাথ সিংহের 'ধবতারা' মণস্থ হয়। 
'খ্রবতারা'র নাট্যরূপ 'দিয়োছলেন হেমেন রায় ॥। নাটকাঁটর ভ-মকালাঁপতে 
1িলেন-- 

উপেন- নিমলেন্দ; লাহিড়ী, অরূণ-মণ ঘোষ, বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ_-মনোবঞ্জন 
ভট্টাচার্য? চারুলতা-_নীহারবালা, বনলতা _ শেফালিকা ( পুতুল )। িগেন, 
ও চারুলতা'র আভনয় ভালো হয়। নবাগতা শেফালিকাও যথেষ্ট প্রশংসা 
গান বনলতা" চরিত্রাভনয়ের জনা । তথাপি ধ্রবতায়া' দীর্ঘস্থায়ী দাগ 
রাখতে পারোনি দশকের মনে । 

মে ৩০ মন্মথ রায়ের বশর মণ্স্থ হর । এই নাট্যানষ্ঠানে আঁভনেতা 
কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায় সত্যবানের ভূমিকায় খুব ভালো আভিনয় করেন। 
অন্যান্য চরিন্রগুীলতে রূপদান করেন নীহারবালা, নিম“লেন্দ লাঁহড়শ ও 
মনোরঞন ভট্টাচার্য । 

সদ্য আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে শাশিরকুমার ভাদুড়ী কোনো মণ 
না পেন্পে তিনরীত্রর জন্য নাট্যনিকেতন ভাড়া করেন । দানশবাব্‌ তখন একরকম 
িন্লেটারে আসেন না বললেই হয়। 'শাঁশরকুমার দানীবাব্‌কে আমন্ত্রণ করে 
নিয়ে এলেন তিনদিনের জনা । বলাবাহূলা, এই তিনাঁদনে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে 
দানীবাব্‌শাঁশরকুনার ষ্গলবন্দীতে একটা সাড়া পড়ে গেন। দানীবাধ'র 
আভনরে মুখ্ধ হয়ে প্রবোধচন্দ্র গৃহ ২১ জ;লাই ১৯৩১-এ ক্ষেত্রনোহন মিত্রের 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৩৯ 


সহযোগিতায় “বালিদান' নাটকটির আভনয় করান। দানীবাধ এই অনষ্ঠানে 
“করুণাময়ে*র চরমে রূপদান করোছলেন। ১9 নভেম্বর ১৯১.-এ নাট্য 
নিকেতনে শচ ।ন সেনগুপ্তের ঝড়ের রাতে, প্রদশিত হয়। বিখাত মণ্চপারচালক 
সতু সেনের নামটি ঝড়ের রাতে” গুযোজনার সঙ্গে অভিন্নভ'বে জড়িয়ে আছে। 
অতি সম্প্রাত প্রকাশত স্ম-তিকথায় সতু সেন 1লখেছেন, 


“এই বছরের (১৯৩১) শেষের দিকে আম নাট্যনিকেতনে পাঁরচালক ও 
[শিজ্পনিদেশক রূপে যোগদান করি । সেখানে আমার প্রথম পারচালিত 
নাটক শচীন সেনগ-প্ত প্রণনত ঝড়ের রাতে” । আঁভিনয়াংশে মুখ্যত ছিলেন 
গনম'লেম্দু লাহিড়ী, সুশীলান্ুন্দরী, নীহারবালা ও পূতুল। নাটকটি 
বাভন্ন কারণে দশশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ইতিপবে বাংলা 
নাটান্‌ষ্ঠানের কোনো ধরা বাঁধা সময় ছিল না। আঁভনয় হচ্ছে তো 
হচ্ছেই, দর্শকরা ইচ্ছেমত প্রবেশ ও প্রস্থান করছেন । পাঁচ-ছয় ঘণ্টার আগে 
কোনো নাটক আঁভনয় সমাপ্ত হতো না। প্রযোজনার এই সময় ও পাঁরাস্ছিতি 
বোধের অভাব আমাকে একান্তভাবে পগীড়ত করে। গতিনঘণ্টার 'নাদর্ট 
সমররেখার মধ্যে আম "খড়ের রাতে নাটক'টিকে বে*ধে দিই ও প্রাতিদিন 
নিয়মিতভাবে দু'বার করে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত কার ।--*৮-১ 


1নরপমা দেবীর পাদ" ; িবরাম চক্রবত্ণ কৃত নাট্যরপ ৷ আভনীত 
হয়োছল ১৯৩১ এর ডিসেম্বরে । তারপর “সতাতীথ” ( ২০1৬।৯৯৩২ ), 
“আঁধারে আলে। (৮।৭। ১৯৩২) প্রীতি নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। নভেম্বর 
মাসে িশিরকূমার এলেন কয়েকদিনের জন্য সত্যেম্তকণ গ.প্তের শিহাপ্রস্থান' 
নাটক নিয়ে । 'হাপ্রস্থানে' অংশগ্রহণ করলেন - শিশির ভাদুড়ী, কংকাবতণ, 
নীহারবালা, ভুমেন রার, শেফাঁলকা, যোগেশ চৌধদরী, শৈলেন চৌধুরী। 
শ্রীযন্ত হেমেন্দ্র দাসগ/প্ত ?লখথেছেন, 
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শচীন সেনগপ্তের “জননী” জুলাই, ১৯৩২) আভনয়ের পর নাটা- 
1নকেতনের নাড়া জাগানো মণ্চনফল নাটক হলো মা । মা'র লোঁথকা 
অনুরপা দেবী । নাট্যরপ অশরেশচন্দ্রের। নানা কাংণে আট থিরেটারে 
এই নাটকাঁট আভনীত হয়ীন। নাট্যানকেতনের কপাল ভালো; “মা” মণ্স্থ 
হবার পর আসর সরগরম হয়ে উঠল । “মা নাটকের প্রথম আঁভনয় রাত্রির 
তারিখ ৯৬ [ডিসেম্বর ১৯৩৩। "মা" মণ্স্ছ হবার সময় নটসূয' অহাম্দ্র চোধুরণ 
নাট্যানকেতনে যোগ দেন। অহীন্দ্র চৌধুরী ছাড়া "মা'তে অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন -নর্মলেন্দ; লাহড়?; ননোরঞ্জন ভট্টাচার্য নীহারবালা, সরষুবালা, 


৪০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিম্নেটার 


চারশীলা, কুস্ুমকুমারী। অহাম্দ্র চৌধুরী লিখেছেন যে * মা” বেশ সাড়ম্বরে 
চলছিল তখন। পঞ্চাশ রজনশ আঁতরুম করলেও দর্শকসংখ্যা একটুও 
কমোনি।” 

১৯৩৪ সালের ৭ মার্চ মণ্চম-স্ত পেল যোগেশ চৌধুরীর পপতরণমা মিজন,। 
কৌতুককর এই নাটকটির 'বিষয়- এক বৃদ্ধের ষূবতী নারণর প্রত আকষণণ। 
বৃদ্ধের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী নুখ্যাতির সঙ্গে আঁভনয় করেন। ২৩মে 
মনোরঞ্জন ভাযাচার্ষের চক্ুব্যহ' নাটকটি আঁভনীত হয় প্রথম । এই নাটকে 
'শকুনি'র ভ্মকায় অবতীর্ণ হতেন অহীম্দ্র চৌধূরী আর ভগম সাজতেন 
নিমলেন্দ্‌ লাহড়ী। এরই মাঝে স্ব্পকালের জন্য এস. করের -্বণলংকা' 
মঞচ্থ হয়। 


প্রভাবতা দেবী সরস্বতীর 'ব্রতচারণণ” উপন্যাসটির নাট্যরঞপ দেন 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । ১৯৩৫ সালের ১৯ এাপ্রল 'ব্রতচারণগ” সবপ্রথম 
মণ্চ্ছ হয়। ব্রিতচারিণ'র আগে নাট্যনিকেতনের নতুন নাটক বলতে 
'জন্মান্টমী'র নাম পাচ্ছি। অহীন্দ্র চৌধুরীর মতে, “্ব্রতচারিণী মোটাম-টি 
ভালই চলেছিল।” এই এাপ্রল মাসেই নাট্য।নকেতনে একটি সম্মিলিত 
আঁভনয় হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদের প্প্রতাপাঁিত্য” মণ্ে আসে । 
শিশিরকুমার উত্ত নাটকে “রডা'র ভ্মকায় অবতীর্ণ হন। আঁভনয়ে তিনি 
কিছ; পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করে নতুন দম্টান্ত স্থাগন করতে চেয়েছিলেন। 


কয়েক বছর থিয়েটার চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। 
সুতরাং ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি 'নাট্যানকেতন”-এ ক্যালকাটা 1থয়েটারস- 
[লামিটেড এর উদয় হলো । শ্রীষন্ত যশোদানারায়ণ ঘোষ এই সময়ের “ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর” । যশোদানারায়ণ ঘোষের 1নদেশনায় সর্বপ্রথমে মণ্স্থ হয় 
“চরকুমার সভা”। নাট্যানুষ্ঠানের কোনো তাঁরখ পাওয়া যায়ান। ওবে জানা 
গেছে, এই নাটকে চিম্দ্রবাব্‌” ও “নীরবালা'র আঁভনয় করেন যথাক্রমে অহণন্দ্ 
চৌধুরী ও নীহারবালা । 

৯১ জুলাই ১৯৩৫-এ মণ্য্ছ হয় মম্মথ রায়ের কাল্পাঁনক ইতিহাস-নিভ'র 
নাটক 'খনা'। ভুমিকায় নাট্যকার লিখেছেন, 

"আর্ট থিয়েটার 'লাঁমটেড পাঁরচালিত স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম পঠিত 

ও গৃহীত হয়। দিনাজপুর নাট্য-সমিতি কর্তৃক ইহা প্রথম আঁভন"ত 

হয়|" অবশেষে বত'মানর€পে রূপান্তীরত হইয়া নাট্যশালায় প্রথম আঁভনীত 

হয় নাট্যনিকেতনে-২৮শে আষাঢ়, ১৩৪২ (১১ জু্‌লাইঃ ১৯৩৫ ).--খনার 

কোন ইতিহাস পাই নাই। এই নাটকের বার আনা আমার কঙ্পনা ও চারি 

আনা 'কিম্বদন্তী ॥” 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৮১ 


আঁখল নিয়োগীর সংগীত, ভীম্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সুর সংযোজনা ও 
নীহারবালার নৃত্য পারিকজ্পনার মধ্য 'দিয়ে “খনা” মণ্সফল হয়োছল। ১৪ 
[ডিসেম্বর ১৯৩৫, মণস্ছ হয় শচীন সেনগনপ্ত রচিত 'নরদেবতা”। বথ্যাত 
ধবিলাতি লোখকা মেরী করেলীর “টেম্পোর্যাল পাওয়ার” উপন্যাসের কাঁহনী 
অবলম্বনে শচীন সেনগ-প্ত “নরদেবতা” লেখেন । অহীন্দ্র চৌধুরণ 'লিখেছেন, 
"এই নাটকথাঁনর বিষয়বস্তু দর্শকমহলে দার্ণ আলোড়নের স্াঁণ্ট করেছিল। 
কয়েক রান্ত আঁভনয় হবার পর নরদেবতা আমাদের তদানীস্তন শাসক 
সম্প্রদায়ের কোপদ-্টিতে পড়ে এবং ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকেই তা বন্ধ করে 
[দতে হয় । বিংশ আভনয় ছিল “নরদেবতা'র শেষ অভিনয় ৪-১-৩৬ তারিখে । 
ভূমিকায় ছিলাম আমি, নীহারবালা ও অন্যান্য অনেকে ।' 

২১ ডিসেম্বর আঁভনীত হলো পবদ্যাস্থুন্দর' । আঁভনেতা জহর গাঙ্গুলী 
“সুন্দর” সাজলেন, চারুবালা শবদ্যা”। হীরামালনশার অভিনয় করেছিলেন 
“নীহারবালা* । 

আঁভনীীত নাটকের নাম দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, যে কোন প্রকারে 
পয়সা রোজগারের একটা ব্যবস্থা করার জনা প্রবোধচম্দ্র নাটক নিব্চিনে যথেচ্ছা- 
চারী হয়ে উঠেছিলেন এই সময়ে । 

নাট্যনিকেতনের ভরা অমানশায় অভ্‌তপবর্ব পাঁণ'মার বাতাঁ নিয়ে এসোছিল 
*কেদাররায়' । নাট্যকার রমেশচন্দ্র গোস্বামী । “কেদাররায়” নাটকাঁটর দ-"চার 
কাঁপ এখনও বাজারে পাওয়া যায় ! কছুদন আগেও অপেশাদার নাট্য- 
গোচ্ঠীদের খুবই পছন্দসই ছিল এ নাটকটি । তার কারণ তুচ্ছ এই নাটকটির 
সংলাপ এবং ঘটনা প্রবাহ খুবই উত্তেজক । সবেপির অতি সাধারণ মণমায়া 
সৃন্টি করা যায় এই নাট্যপ্রদর্শন কালে। নাট্যনিকেতনে “কেদাররায়* প্রথম (৪ 
এাঁপ্রল, ১৯৩৬) আবিভবি কালেই জনঅভ্যর্থনা পেয়েছিল আঁত সহজেই । 
অবশ্য একাধক শগাঁলত নটনটনও এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ভীমকালাঁপিটি 
পাঠে সেকথা জানা যায়-- 

কেদাররায় _অহীন্দ্র চৌধুরী, চীঁদরায়--রাঁব রায়ঃ শ্রীমন্ত- নরেশ মিন্ন, 

কাভালো-ভ্‌মেন রায়, ঈশা খাঁ জহর গ্াঙ্গলী, কাল্প-লদররি-মাঁণ ঘোষ, 

সোনা-_নির্‌পমা, রত্বা_চারুবালা, মায়া-_রেণ.কা রায় । 

“কেদাররায়'”এর ভাাঁমকালাপিতে নিম্মলেন্দ: লাহিড়ির নাম নেই॥। কারণ 
নিমলেম্দু লাঁহড়ী এই সময়ে নাট্যানকেতনের কাজে ইস্তফা দেন। 
এ সময়ে নিম'লেম্দু লাহিড়ীর অনপাস্থিতির কারণ 'নিরেশ 
করেছেন অহীন্দ্র চৌধূরী । তানি লিখেছেন £ 

“একদিন রিহাসলি চলছে, অথচ নির্মলেম্দু রিহার্সালে ঠিকমতো যোগ না 

দিয়ে টি্পনী কেটে বেড়াচ্ছে এঁদক-ওদিক | নরেশবাব্‌ ব্যাপারটা 


৪২ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


যশোদাবাবূর কাছে বলতে, যশোদাবাবু 'নিম“লেম্দ্‌কে ডেকে পাঠালেন। 
বললেন, আপিন 'বাশষ্ট আঁভনেতা, অথচ এ-ধরণের আচরণ করছেন 
ফেন? আপনার আচরণ থেকে কি শিখবে ছোট ছোট শিজ্পদরা ! 


ননিম'লেম্দ; বরাবর ছিলেন একটু দাণন্তক প্রকৃতির । সে একটু চড়া স্ুরেই 
বললে আম আর ক করবো, ওরাই তো সব করছে ॥ এভাবে রোজ রোজ 
আম 'রিহাসলি দিতে পারবো না। 


শান্ত গ্রকীতর মান্ঘ যশোদাবাব্‌। ব্যান্তগত জীবনে 'িরকুমার এবং 

সাত্বক প্রকীতির । বললেন, আম থিয়েটারের শৃঙ্খলা কারো জন্যে ভাতে 

রাজী নই, নিম“লেন্দুব।ব:। 

নিমলেশ্দু সেই কথাতেই থিয়েটার ছেড়ে দিলে ।*৯১ 

নাট্যনিকেতন মণ্ডে দীর্ঘকাল “কেদার রায় সগোরবে অভিন*ত হতে থাকে। 
'কেদার রায়” ধশোদাবাবূকে যশ এনে না দিলেও অথ" এনে 'দিয়োছিল। 

রবীন্দ্রনাথের “গোরা” মণ্স্থছ হয় ১৯৩৬ এর ১৯ ডিসেম্বর । গোরা" 
নাটকের 'বাঁভন্ন চীরন্রে অংশগ্রহণ করোছলেন-- নরেশ মন্ত্র, অহীন্দ্র চৌধুরণ, 
ভ্‌মেন রায়, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা, রাজলক্ষণী, মনোরমা, চারুবালা প্রভৃঁতরা। 
নরেশ মিত্র কর্তৃক নাট্যরুপ পেয়ে গোরা” প্রথম যোঁদন মণ্স্থ হয়- সোঁদন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাট্যানুষ্ঠান দেখতে আসেন। নাটক শেব হওয়া অবাধ তিনি 
থাকতে পারেন নি। এর কারণ সম্পূণ“ গোরা” দেখাতে মময় লেগেছিল 
ছয় ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট । 

১৯৩৭ সাল থেকে “নাট্যনিকেতনে'র পতন শুরু হলো । মম্মথ রায়ের 
“সতী, ক্ষীরোদপ্রসাদের বিভ্রুবাহন'ঃ “মোগল মসনদ” কিণজি€ন* প্রভাতি 
নাট্যান্ভ্ঠানের পর ক্যালকাটা 1থয়েটারস চলে গেলেন চিৎপ:রের রঙ্গমহালে । 
নাট্যনিকেতনের ভাঙা হাটে এলেন শ্রীযুক্ত রাঁব রায় ও জীতেন গাঙ্গলী। 
শচীন সেনগুপ্তের পসরাজদ্বৌলা” মণ্স্থু হয় ২৯ জ:ন ১৯৩৮ ॥ পীসরাজদ্দৌলা 
আবার নাট্যানকেতনকে প্রাণবায়্‌র স্পশ* দিল ॥ ীকন্তু িমলেন্দ: লাহড়ী 
ও রাঁব রায়ের প্রস্থানের পর নাট্যাীনকেতন আবার তি মিরাচ্ছন্ন । 

মন্মথ রায়ের “মীরকাশিম” অভিনীত হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮। বাঁশিষ্ট 
নট ছাঁবি বিশ্বাস “মীরকাশিমে'র ভূমিকায় অবতীণ” হন। কিম্ত এতেও 
ভাগা পাঁরবর্তন ঘটল না। “পথের দাবী" মণ্চম]ন্ত পাওয়ার পর নাট্যানকেতন 
আবার কিছীদনের জন্য দর্শকের মুখ দেখে । “পথের দাবা” প্রথম অভিনীত 
হয় ১৩ মে) ১৯৩৯। 


যোগে চৌধুরী মহাশয়ের “মহামায়ার চর' ১ ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ ( নাটা- 
[নঃকত;ন মানত পার। 'মহানারার চর' আভনন্দিত হয় নি। অনুরূপভাবে 
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সত্যেন্দ্র গুপ্তের “আগ্রাশখা (৩০ ডিসেম্বর ) মার খার । তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী” (১২ই জ্‌লাই 2 ১৯৪১) মণ্স্থ করেও নাটা- 
নিকেতন স্দিনের মৃখ দেখল না। শেষপর্যস্ত “মহাশান্ত' মণ্ছছ হওয়ার সঙ্গে 
সথ্গে নাট্যনিকেতন চিরকালের মতো হারয়ে গেল। গড়ে উঠল “জ্রীরঞ্গম” । 
যার কণ“ধার প্রবোধচন্দ্র গূহের বদলে শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 

এই দশবছরের ইতিহাসে অনেক স্ুখ্যাত নট ও নাট্যকার এই থিয়েটারের 
দরজায় এসেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতো 'িদপ্ধ পুরুষের পদধহলও 
পেয়েছে নাট্যটানকেতন । সতু সেনের মতো মণ্চাবশেষন্ঞ, আঁখল 'নিয়োগীর 
মতো সংগীত রচয়িতা, ভন্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো সুরকার- নাট/নিকেতনে 
নানা সময়ে যুত্ত থেকেছেন। তথাপি নাট্যনিকেতন ভালোভাবে চলেনি। 
পেশাদারী থিয়েটার চালাতে গেলে কতকগ-লো প্রলোভন ত্যাগ করতে হয় । 
বিশেষ করে বলতে চাই, নতুন নাট্যকারের নাটক নিয়ে সম।'া চালাতে গেলেই 
পেশাদারী মণ্চমালিককে ধারের অংক-স্ফীতির একটা ঝশাক 'নতে হয়। 
প্রবোধচন্দ্র নতুন নাট্যকারদের সুযোগ 'দিয়ে বহু অথের অপচয় ঘাঁটয়েছেন। 

আমাদের কাছে নাট্যানিকেতন বতর্মানের িদ্বরূপা নয়। ১৯৩১ থেকে 
১৯৪১-এ নাট্যানকেতনে পেশাদারী থিয়েটার হয়েও একেবারে নগ্র ব্যবসায়ে 
নামেনি, শিজ্পের চচও করেছে । জুতরাং এই থিয়েটার হ5:ট আমাদের 
নব্যসংস্কৃতির পালাবদলের অন্যতম সাথী । 


৭ রঙমহল £ ১৯৩১-৪৫ 

১৯০১ সালের ৮ অগাস্ট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'শ্রীন্রীবিষুপ্রিয়া” 
নাটক 'নয়ে রঙমহল' নামক একাঁট নতুন থিয়েটারের যাত্রা শুরু হল । উদ্বোধন 
অন্চ্ঠানে প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় সমবেত দর্শকদের 
উদ্দেশ্যে বললেন £ 

“সহদয় জধাবৃদ্দ ! 

আজ একটি নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে ।**৫ই শুভ উদ্বোধন কার্ধে 

পৌরোহত্য করবার লোক 1 কর্তপক্ষ ) খখজেছেন এবং নটজাতর মধ্যে 

আমার বরস বেশী মনে করেই আনাকে পৌরোহিত্যের ভার 'দয়ে শুধু 

আমার গোরব বাড়ানান, বাংলার নটজা'তির সম্মান রক্ষা করেছেন। তার 

এইজন্যেই আযোগ্য আমি এই ভার নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হইনি, বরং. 

আনন্দিতই হয়েছি । 

আনান্দত হবারই কথা । নূতন থিয়েটার খোলা হচ্ছে, এতে আমাদের 

চেয়ে আনন্দ আর কার বেশী? আনন্দের কারণ একটা নূতন 'থিয়েটার 
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জন্মাচ্ছে বলে, গোত্র বৃদ্ধি হচ্ছে বলে। গোব্রবৃদ্ধি হলে বাঁড়র মধ্যে 

সবচেয়ে আনন্দ বেশী হয় বাড়তে যারা বুড়ো আছে তাদের ।"*" 

***এই রঙুমহলের জীবন সুদীর্ঘ হোক, এ সবল হোক, সুস্থ ও সুন্দর হোক 

বঙ্গনাট্যবাণশর মুখ উদ্জবল করুক। তামার বিশ্বাস এ তা করবেই। 

কারণ এর লালনপালনের ভার 'যান 'নয়েছেন, তান স্বনামধন্য নট 

আমার স্নেহের ও শ্রদ্ধেয় সুহদ শ্রীমান শাশিরকুমার ভাদড়ী ।*-*7 

অপরেশচন্দ্রের এই ভাষণাঁট পাঠে রঙমহল থিয়েটারের ইতিবৃত্ত জানার 
পক্ষে একটু বাধা আছে। কারণ অপরেশচদ্দ্ের ভাষণে 'শাশিরকুমার 
ভাদুড়কেই রগমহলের কাম্ডার হিসেবে চিত করা আছে । কিন্তু আমরা 
জানি, রঙমহল শিশিরকুমারের উদ্যোগ ছাড়াই গড়ে উঠেছিল এবং 'শাশির- 
কুমারের সঙ্গে এই থিয়েটারের যোগ খুব স্ব্পকালের। 

মূলত, রবীন্দ্রমোহন রায় ও অন্ধ গায়ক কৃষ্চন্দ্র দে'র পাঁরকঞ্পনাতেই 
রগুমহলের জন্ম হয়। এরা দু'জনে মিলে একটি লিমিটেড কোম্পানণ স্থাপন 
করেন । এরা ৬৫।১, কনণওয়াঁলিশ স্ট্শটের জাঁমাটি লজ নিলেন। তারপর 
শেয়ারের টাকায় গড়ে উঠতে থাকল 'থক্লেটারটি। এই ফাঁকে রগমহলের দল 
'বাভন্ন স্থানে “দীপ্তি সংঘ* নামে আঁভনয় দেখাতে থাকলেন। দীপ্ত সংঘের 
প্রাথীমক সভ্য হসেবে আমরা নরেশ মিন্র, শ্রীমতী লাইট ও 'নিভাননশকে 
দেখতে পাই । 'রঙমহল" মণ্টটি গড়ে ওঠার পর দীপ্ত সংঘের সভ্যেরা ১৯৩০ 
সালের মে মাসে গৃহপ্রবেশ করলেন । 

এই সময়ে আমেরিকা থেকে সদলবলে ফিরে এসেছেন শিশিরকুমার ভাদড়ী। 
রঙুমহলের উদ্যোন্তাদের আহ্বানে তিনি প্রধান আঁভনেতা ও নাট্যশিক্ষকর্‌পে 
যোগদান করলেন । শিশিরকুমারের সথ্গে সতু সেনকেও রগুমহলে দেখা 
যাচ্ছে এই সময়। ৮ আগস্ট ১৯৩১এ রঙমহল “শ্রী ীবষ্তীপ্রয়া” নাট্যা- 
নুষ্ঠানের মধা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । উত্ত নাট্যান্ষ্ঠানের ভাামকা লাপাটি 
এইরকম £ 

নিমাই - শিশিরকুমারঃ অদ্বৈত--যোগেশ চৌধুরী, শ্রীবাস- শীতল পাল, 

[নতাই- নৃপেশ রায়, পাগল- কৃষ্ণচন্দ্র দে, আচার্য- অমলেন্দু, রামরূপ-- 

কাতিক দে' 'বিষ্যাপ্র্না- প্রভাদেবী, শচীমাতা--কংকাবতী, মালনী-- 

[জলক্ষঈ, নারায়ণ -*সরষ্‌বালা । 

“্লীশ্রীবষ্ণুপ্রয়া'র পর কয়েকটি পুরোনো নাটকের আঁভনয় চলতে থাকে । 
শাশিরকুমার এর সব ক'টতেই অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩২ সালের 
প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভাদুড়ী দলের মনোমালিন্য হয় এবং এক রান্রিতে 
প্রায় তের-চোদ্দ জন আঁভিনেতা আঁভনয় করতে 'বিরত হন। শিশিরকুমার 
চলে গেলেন নাট্যনিকেতনে সাঁম্মীলত অভিনয় করতে--আর ফিরে এলেন না। 
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রঙমহল মণ 'শাশরকুমারের প্রস্থানে খুবই বিপদে পড়ে । রবাচ্দ্রমোহন 
রায় ও কৃষচন্দ্র দে'র উদ্যোগে নাট্যানকেতনের কিছ ধার করা 'শিক্পদ সহযোগে 
“রূমেলা' মণ্চস্থ হয় ( ১৭।৯।১৯৩২)। রুমেলা” সৌরান মুখোপাধ্যায়ের 
নাটক। এতে প্রধান ভাঁমকায় অংশগ্রহণ করেন শেফাঁলকা ও রাবিরায়। 
কৃষচন্দ্র দে ও শ্রীমতী লাইটও দুটি গৌণ চরিত্রে রূপ দেন। 

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে আভনীত হয় “দেবদাসী', “রঙের 
খেলা” । প্রথমাঁটি শিবরাত্ত উপলক্ষো ও শেযোন্তাটি দোলের সময়ে আভিনত 
হয়। উৎপল সেনের পসম্ধগৌরব* ১৯৩২ সালের ২৫ জন মগস্হ হয়। 
এতে অংশগ্রহণ করেন__ রাবি রায়, 'নম“লেম্দ; লাহিড়ী, সরযূবাল। প্রভাতিরা । 
মণ্ের কারুকাষ" ও ব্যবস্হাপনার গদকটি সত সেনের তত্বাবধানে 'ছিল। 

১৯৩২ সালের জ:লাই মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'অসবর্ণ” আঁভনাীত হয় । 
এতে অংশগ্রহণ করেন- নিমণলেন্দ লাঁহড়ী, সরযূবালা ও কৃষচম্দ্র দে 
প্রমূখেরা । নতুন নাটক মণ্চস্হ করা সত্বেও রঙমহল দেনার দায়ে অচল হয়ে 
পড়ে। বড়াদনের নময়ে থিয়েটারের অবস্হা চরমে উঠল । শিজ্পটীরা থিয়েটারে 
আসতে 'বরত হন। 

১৯৩৩ সালে রঙমহল 'থিয়েটারাঁট সত্যেন্দ্রচন্দ্র মাল্লক আই. 'স. এস.-এর 
পাত্র শিশির মল্লিকের দখলে চলে গেল । 'শাঁশির মল্লিক, যামিনী মিত্র ও সতু 
সেনের সাহায্যে 'খিয়েটারাটি পাঁরচালনা করতে থাকেন। নতুন ব্যবস্হাপনায় 
১৭ এপ্রল ১৯৩৩-এ রওমহলের নাটক 'মহানিশা”। মূল রচনা অনুরূপা 
দেবীর, নাটারপ যোগেশ চোধুরীর ॥ অভাবিত ভাবে 'মহানিশা' দেখতে 
জনসমাগম শুরু হলো । এর কারণ “মহাঁনিশার' কাহিনীর নতুনত্ব ও ঘণগলিমান 
মণ্ট। উত্তরকালে সতু সেন লিখেছেন, 

**১৯৩৩ সালে আমি রঙমহল থিয়েটারে যোগ দিই । পঁসম্ধুগোরব+ 
“পাতন্রতা” ইত্যা্দ নাটক পাঁরচালনার পর আমি এক দরূহ মণ্ণনিরণক্ষায় 
হাত দিই। সোঁট হল ঘ:পয়িমান মণ নিমণি । স্হান মণ্টের উপর একটি 
দৃশ্য থেকে অপর একটি দৃশ্যে যেতে হলে মণ্চসঙ্জার পরিবর্তন, 'বাভন্ন 
চাঁরন্রের আগমন ও 'নক্কমণে প্রচণ্ডভাবে সময়ের অপব্যবহার হতো ; 
দ্বতীয়ত, নাটকের গাঁতি ও সচলতাও তাতে রীতিমতো 'বাঘ্ধত হয়ে পড়ে। 
উত্ত অসুবিধাগুীল দূর করার প্রয়াসেই আম ঘূণর্লিমান রঙ্গমণ্চ [নিমাণে 
বুতী হই ।... 

-*শ্ঘণয়িমান রঙ্গমণ্ডে প্রথম অভিনীত নাটক “মহানিশা*। এ জাতায় মণ্ডে 

আঁভনয়ে অনভ্যন্ত অভিনেতৃবর্গকে তাঁলম দিতে আমাকে যথেন্ট বেগ 

পেতে হয়েছিল। আজব মণ্চ দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে ভেঙে 


পড়ত ।'**২৩ 
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শুধু আজব মণ দেখার জন্য নয়, সুঅভিনয্নের গুণেও 'মহানশা* দর্শক 
বাঁন্দত হয়। বামাঁ ফেরত 'মুরলীধরের' ভুমিকায় রবি রায়, “রাঁধকাপ্রসন্নের' 
র্‌পদানে যোগেশ চৌধুরী, “বেহারীর' ভুমিকায় নরেশ মিত্র, ভ্‌মেন রায়ের 
পুজরাজ” শেফালিকার “অর্পনা' ও চারুলতার ধেশরা' সাবশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করোছল। 

মন্মথ রায়ের “অশোক? (২-১২-৩৩) সৌরীন মুখোপাধায় ও শৈলেন 
রায়ের “কাজরী* (৭.৮.১৯৩৪) প্রভাতি আভিনয়ের পর ২০ সেপ্টেম্বর 
৯৯৩৪-এ প্রভাবতা দেব সরস্বতীর “পথের শেষে” অবলম্বনে যোগেশ চৌধুরীর 
“বাংলার মেয়ে” মঞ্স্হ হলো। বাংলার মেয়ে রঙমহলকে প্রাত্ঠা পাইয়ে 
দেয় ॥। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রবি রায়, শান্তি গুপ্তা প্রভীতির 
আভিনয়ে “বাংলার মেয়ে” সবদিক থেকে সুচারু আভনয়ের স্বাক্ষর রাখে। 

বাংলার মেয়ের পর যোগেশ চৌধূরীর রাবণ” কোনো ছাপ রাখতে 
পারোন দর্শকের মনে । কিন্তু ১৯৩৫ সালের ৯ মে পথের সাথা” (অনরুপা 
দেবীর কাহনগ ; যোগেশ কৃত নাটারূপ ) আবার সাড়া জাগিয়ে দেয় । এই 
সময়ে শিশির মাল্পলক রঙমহল ছেড়ে দেন ॥ অমর ঘোষ তখন মণ্চের মালিক। 
শিশির মল্লিক চলে গেলে রাব রায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুলতা রঙমহল 
পরিত্যাগ করেন। 

১৯৩৫ সালের ২০ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিরিন্রহন' মণ্স্হ 
হয়। চারন্রহীন নাট্যানুষ্ঠানে আমরা যোগেশ চৌধর।, মনোরঞ্জন ভট্রাচাষত 
নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্রাচাষ শাত্ত গুপ্তা, শেফালকা ও সুবাসনীর নাম 
পাচ্ছি। 

সুধীর রাহার “সবহারা" মণ্চস্হ হয় ৩০ মে ১৯৩৬ এবং যোগেশ চোধুরীর 
নম্দরাণর সংসার” ২০ আগস্ট আভনীত হয়। দুটি নাটকই দর্শক 
আন.কুল্য থেকে বাত হয় । শেযো্ত নাট্যানু্ঠানে অংশগ্রহণকারী আঁভনেতত- 
বগে'র মধ্যে-প্রভাদেবী, মনোরঞ্জন ভট্টাচাযণ" ধনরাজ ভট্টাচা ও যোগেশ 
চৌধুরীর নাম পেয়েছি । নন্দরাণীর সংসার' মণস্হ হওয়ার পর রঙুমহল 
কছ-দনের জন্য বন্ধ থাকে । 

১৯৩৭ সালের রঙমহলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন যাঁমন। মিত্র, রঘ:নাথ মল্লিক 
ও কৃষ্ণচন্দ্র দে। ১৫ মে ১৯৩৭ আঁভনীত হয় 'আভষেক' । এই সময় দ:গদাস 
বন্দোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায় রঙমহলে যোগদান করেন। শচীন 
সেনগুপ্তের প্রলয়” তেমন কোনো প্রলয়কা'্ড বাধাতে পারোন। শঁডটেকাঁটভ" 
এবং 'বাশ্দনা”ও বোশাদন চলৌন। কিন্তু ''ম্বামাস্ক্রী” ১৯৩৭ এর ২৪ 
[ডিসেম্বর নতুন সুর 'নিরে এল রঙমহদ্দ | শগীন সেনগৃপ্তের প্বানীস্ৰী” চার 
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কাত আভনীত হয়েছিল এই প্াঁয়ে। এই চার রান্রর আঁভনয়ে দগা্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়ে নিয়োছলেন। 

“স্বামী-স্তী" চাররাত্র আভিনয়ের পর রগুমহল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম 
হয়। কিন্তু শ্রীযস্ত গদাই মল্লিকের সহায়ে 'থিয়েটারটির পুনরুব্জীবন ঘটে। 
১৯৩৮ সালের ১৩ জুলাই “মেঘমযুস্ত' নাট্যান্ষ্ঠানের পর এল শচগন 
সেনগ-প্তের তঁটনীর বিচার” । 

২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৮ । দুগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এসমরে রঙমহলে নেই । 
তবে মহীন্দ্র চৌধুরীর যোগদানে রঙমহল তথন জমজমাট । “তটিনীর বিচার' 
প্রথম রাত্রি থেকেই দারুণ জমে গেল। 

১৯৩৯-এর শংরূতে পবেন্তি লেসাীরা রঙওমহলের কতৃ'ত্ব ছাড়লেন। আবার 
এলেন অমর ঘোষ, এলেন দুগদাস বন্দ্যোপাধ্যার। এই সময়ের নাটক 
“মাকড়সার জাল” (২০1৫।১৯৩৯ ), 'সাঁটর ঘর" (১।৯।১৯৩৯ ৯ “বশ বছর 
আগে" (২৭।১২।৩৯) প্রভৃতি । 

১৯৪০-৪১ সালে রঙমহলে মণ্চ্থ হয় 'আগামীী কাল” ( ১:-৬-৯৯৪০ ), 
“মালা রার+ (১৪ ৮১৯৪০), “ঘর্ণি (১৪ ১২ ৪০ )১ *রত্দীপ” (২৪-১২.৪০ ৯ 
“কপালকুণ্ডলা” (২১৬ ৪১ “রক্তের ডাক" (১৯২.৭ ৪১), গায়ের দাবী” ও 
“তুমি ও আম” ! ৩'১২.১৯৪১)। 

১৯৪২ সালে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় রঙমহলের কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করেন। শরত্বাবু কর্তত্বভার গ্রহণের পর অহাম্দ্র চৌধুরশকে আচার্য পদে 
বৃত করেন। মহেন্দ্র গুণ্তের মাইকেল মণ্স্হ হয় এই সময়ে (& জ্‌ন 
১৯৪২ )। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল 'মধুসংদ্রন ব্যবহৃত চেয়ার টোঁৰল দেখানো 
হবে ।” “মাইকেল খুবই জনীঁপ্রয় হয়। 

অয়ঙ্কান্ত বক্সীর "ভোলা মান্টার, (১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২) এই পধায়ে 
সবশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় । হেমেম্দ্রনাথ দাসগ.প্ত লিখেছেন, 

6. 01065 0185 15 0910০ 8০65, 006 950 000 06109 ৫6010 
[10615510100 1) 0106 5800170 01090010019 10) 20010101199 
109106-00) 0109160(6115110 ০01 101]195811160 1186 200101106 10181)1 
; (611018171২১ 


রঙমহলে “ভোলামান্টার" দুই শত রজনী আতক্রম করে। যাঁদও বোমার 
সরে কলকাতা তখন জনশ.ন্য পুরা । 

৯৯৪৩ সালের & ডিসেম্বরে রঙনহলে একই সঙ্গে পুরোনো নাটক 
“রজিয়া* ও নতুন নাটক 'সানাঁভলা' (প্রমথনাথ বিশীর ) অভিন।ত হয়। 
“মা?নাভলা' সম্পকে“ অহীন্দ্র চৌধরণর মন্তব্য, “নাটক কেমন হয়েছে সে বিচার 
কারান তবে এটুকু দেখলাম দর্শকপাধারণ দারুণ ভাবে হেসেছে।”? 
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সতু সেনের নিদেশনায় ১৯৪৪ সালের ২২ জানুয়ারি শরৎচদ্দ্রের 'ক্লামের 
জুমাতি* আভনীত হয়। নারায়ণণর ভাযীমকায় সুহাসিনী খুব সাফল্যের 
সঙ্গে আভনর করেন। এই বছরে একাধিক পুরোনো নাটকের আভনয় হতে 
থাকে যেমন--“ধীপ-ডব্রিউ-ডি”। “সানিভিলা” “ভোলা মাস্টার”; 'কণজিন” 
“দোললীলা” “দুইপুরুষ” “সাজাহান”ঃ "ীরিন্ত্হশীন' প্রভীতি। 

বছর শেষ হওয়ার আগে রগুমহল উপহার দিলেন তারাশংকয়ের ধবংশ 
শতাদ্দ?” ( ২৫.১২৪৪)। বংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকটি আভিনয় হয়। 
ণিম্তু এই নাটকটির কাছে লেখক ও মণ্চমালকের ষে প্রত্যাশা ছিল তা 
পূর্ণ হলো না। বংশ শতাব্দী” ত্লান হয়ে গেল অচিরেই | 

“সন্তান” (“আনন্দমণে*র নাট্যরূপ ) নাটকটি নয়ে ১৯৪৪ সালে রঙমহলের 
সংসারে বিস্তর ঝড় উঠেছিল। সন্তানের নাট্যরূপ দয়োছলেন বাণণকুমার 
পাণ্ডত অশোক শাম্পীর সহায়ে । “আজাদ” পান্রকার “বন্দেমাতরম- গ্রানাটর 
ওপর আপাতত থাকায় অহীন্দ্র চৌধূরণ প্রমখেরা সন্তান" বন্ধ রাখেন। এ 
থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত । অবশ্য আমরা জেনোছ “সন্তান শেষ পফন্ত 
মণ্স্ছ হয়েছিল ১৯৪৫ এর ১৮ই জন:য়ারি । অহাীম্দ্র চৌধুরী ীলখেছেন, 

*এ-নাটক উদ্বোধন হবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সুধী দর্শকদের 

মনে একটা সাড়া পড়ে গিয়োছিল। উদ্বোধন রজনীর অভিনয়ে দর্শকদের 

স্বতঃস্ফৃত উচ্ছ্বাসেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। 

নাটকে আমি অংশগ্রহণ করোছিলাম সতানন্দের ভাঁমকায়, মহেন্দ্র 

ভূমিকা ছিল শরতের, জীবনানন্দ ছিলেন অমল আর ভবানন্দের ভমকাটি 

ছল 'মহির ভট্টাচাষের ; স্বী-ভ্বমকায় অন্যতম শিপন 'ছিল শান্ত গুপ্তা 

আর স্তহাসিনী। 

নাটকে বন্দেমাতরম-, সঙ্গীতাঁটি গাইতো মণালকান্ত ঘোষ। এই 

বন্দেমাতরম' সংগত গীত হবার সময়ে দর্শক সাধারণ উঠে দাঁড়াতেন।” 

আজ পরধনস্ত নানা হাত ঘরে এই পেশাদারী 1থয়েটারটি বেচে আছে। 
১৯৪৪-৪৫ থেকে আজ পধ্ন্ত রগুমহলের চেহারা সবাঁদক থেকে একই রকম 
আছে- তার কোথাও পরিবতন হয়নি। রঙঘহল 'থয়েটারটি ১৯৩১ থেকে 
১৯৪৫ পর্যন্ত পেশাদারণ থিয়েটারের খাঁটি চারন্র পেয়েছে । এই থিয়েটারের 
কাছে আমাদের কাঁঙ্খত প্রত্যাশা ততটা পূরণ হয়ান, তবে মণ্কারুর দিক 


থেকে অবশ্যই এই থিয়েটারের কিছ গর;ত্ব আছে । 


৮. কয়েকটি অপ্রধান নাট্যশালা-_ 
নাট্যভারতী £ রঞ্গমহাল ঃ কালিকা 'থিন়েটার | 


বাঙালশ মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৪৯ 


ক. নট্যভারতী-_ ৯৩৯-১৯৪৩ 


ভূতপবঁ আলঙ্রেড মণ্চাট (বতমানে গ্রেস সিনেমা ) দখল নিয়ে রঘুনাথ 
মাল্পক নাট্যভারতাীর উদ্বোধন করেন । নাট্যভারতার উদ্বোধন হয়োছিল শটখন 
সেনগ-প্তের 'আবুল হাসান' নাটক “দয়ে। ৫ অগ্াাস্ট ১৯৩৯-এ মণ্যস্থ হয় 
তিটিনীর বিচার” । অহীন্দ্র চৌধুরী এই মণ্টাটর সথ্গে যাত্ত হন ১৪ 
অক্টোবর । নজরুল ইসলামের িধূমালা* মণ্যস্থ হওয়ার পরে নাটাভারতণর 
উল্লেখযোগা নাট্প্রন্নাস সংগ্রাম ও শাত্ত'। নাট্যকার শচীন সেনগপ্ত; 
উদ্বোধনের তারখ ২৩ ডিএস*বর ১৯০৯ । এই নাটকে চন্দুশেখরের ভএমকায় 
অবতা৭ হন অহাীন্র চৌধুরী, আঁবনাশ রতখন বন্দ্যোপাধায়। নিত্যানন্দ - 
জহর গচ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ মনোহর রায় প্রমীতা রাণাবালা । 

শচীন সেনগৃপ্তের নাং হোম" মণস্থ হয় ৩০ জন ১৯৪০। এই 
নাট্যানুজ্ঠানে ডাঃ িক্রমাঁদিত্য নাজেন অহীম্দ্র চৌধুরখ। নিঘলেম্দ্‌ লাহিড়ঃ 
মহাদেব রায় ও কুস্তলার ভমিকাঘ্ন অবতীর্ণ হন রাণখবালা। জলধর 
চটোপাধ্াযায়ের সশথর সশ্দুর" অভিনীত হয় ২৪ অগাস্ট ১৯৪3। 

নাট্যভারতখর এক উল্লেখযোগ্য নাট্যানুষ্ঠান জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পি. 
ডারউ ডি (১ ১০.১১৪০)। এতে দুগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃ সেন, 
গনর্লেন্দ: লাহড়ী-_রায়বাহাদুর, রতীন বন্দ্যোপাধ]ায়- সামেন, সন্তোষ সিংহ 
_সনৎং এবং রাণীবালা--অপঞ্জালর ভমিকায় অবতাঁণ” হন। 


অয়স্কান্ত বক্সীর “রহাসলি' নাটকটি উদ্বোধনের তারিখ ২৮ মে ১৯৪১। 
দ.গাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকটির পরিচালনা করেন ॥ নটনাথের ভূমিকায় 
তিনি অভিনয় করেন, আর অহাীন্দ্র চৌধুরী রুপ দেন কমার বাহাদরের | 


দুগদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্থানের পর নাট্যভারতীর সবময় কতাঁ হন 
অহণন্দ্র চৌধুরী । অহশম্দ্র চৌধুরীর িনদেশনায় মনোজ বসুর প্লাবন 
অভিনীত হয় ২৪ জুলাই ১৯৪৯1 এই নাটকের নীলাদ্বর সাজেন অহাম্দ 
চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-- কমলেশঃ সন্তোষ সিংহ- ব্রজলাল, এবং 
রাণীবালা- িশারাণখীর আভনয় করেন । 

প্রীষ-ন্ত মহেন্দ্র গুপ্তের 'কংকাবতঈর ঘাট” মগস্থ হয় ১৯৪১ সালের ২৫ 
সেপ্টেম্বর । “কংকাবতণর ঘাট” নাট্যভারতীর সফল নাটযানুছ্ঠান | দ।থাদন 
এই নাটকাঁটির আভিনয় হয় । কিংকাবতশর ঘাট” আভনয় চলার সময়ে রঘুনাথ 
মল্লিক নাট্যভারতী হস্তান্তরিত করেন মুরলীধর চট্রোপাধ্যার ও শাঁশর 
মাল্পকের কাছে। থিয়েটারের মালিকানা বদলের ফলে অহীন্দ্র চৌধুরী, 
সন্তোষ সিংহ, রতীন বন্দ্যোপাধ্যার, রাণীবালা চলে আসেন রঙমহলেঁ। 


৪ 


৫০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


এ'দের বদলে আর একদল শিল্পা এসে যোগ দিলেন নাট্যভারততে । তাঁদের 
মধ্যে যোগেশচম্দ্রু চৌধুরখ, রবি রায় নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, প্রভাদেবী 
প্রভতিকে দেখতে পেয়োছি। তারাখঞ্করের “দুই পুরুষ” অভিনীত হয় 
২৮ মে ১৯৪২ । দুই পূরষ" নাটকে যোগেশ চৌধুরীর “এশবনারায়ণ'-এর 
আভনয় খ.ব ভালো হয়। মতত্যুর পৃবে এটিই তরি শেষ চরিব্রাভিনয় । 

তারাশংকরের “পথের ডাক* আভনীত হয় ৮জানরারি ১৯৪৩ । এই 
নাটকের বিভিন্ন চাঁরব্রে অংশগ্রহণ করেন নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গল?, বি*বনাথ 
ভাদ-ড়ী, মিহির ভট্টাচা ও গ্রভাদেবণ। পথের ডাকে" প্রভাদেবীর আভিনয় 
দেখে হেমেন্দ্রনাথ দাস্গূপ্ত মস্তব্য করেছেন, 
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প্রফুল্ল" প্রভীতি কয়েকটি প্‌রোনো নাটকের আভনয়ের পর নাট্যভারতীতে 
প্রদার্শতভ হয় “দেবদাস” । মূল কাহনা শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, নাটাযর্‌প, 
শচ।ণ সেনগ-প্ত । নামভূমিকায় অভিনয় করেন জহর গাঙ্গলী। অন্যান্য 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন - রবি রায়, নরেশ মন্ত্র, ফ্মিনাথ ভাদুড়ী, শেফালকা 
ও সরয:বালা ॥ 

১৯5৩ সালের নাট্যভারতীর সরব্বশেধ উল্লেখযোগ্য অভিনয় ধান্রাপান্না*। 
সরষুবালা এই নাটকের নামভাঁনকায় অবতীণঁ হন। প্রভাদেবা, রবি রায়, 
জহর গাঙ্গংল) অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন । 

অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটাভিনয়ের পর শেষ পর্ন্ত নাট্ভারতশ বন্ধ 
হয়ে গেল। শিশির মল্লিক ক্রমাগত লোকসানের মূখে পড়ে আর লিজ, 
নিতে সক্ষম হলেন না। ১৯৪৪ সালের (২ জানুয়ারির পর ) নাট্যভারতখর 
মণ্ডে নতুন সিনেমা হাউস চালু হয়ে যায়। বতমানে উত্ত সিনেমা গৃহটির 
নাম “গ্রেস সিনেমা? | 


খ. রঙ্গমহাল ১৯৩৪ -: 


১৯৩5 সালের জ.লাই মাসে ৮৬ নম্বর আপার চিৎপুর রোডে ররঙ্গমহাল, 
1থয়েটারের উদয় হয়। এই নাট্যশ।লাটির আ'দিতে দ.গার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম পাচ্ছি। মাঁণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহামানব রঙ্গমহালের প্রথম 
নাট্যাঁভনয়। পরে রপমহল' নামের ছারাছত্রতলে জলধর চট্রোপাধ্যায়ের 
'আত্মাহূতি' মণস্থ হয় ১৯৩৫ এর জুলাই মাসে । অতঃপর শচীন সেনগণপ্তের 
আবুল হাসান” মণস্থ হয় নভেম্বর ১৯৩৫-এ ! এই নাটকে দূগাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান ভমকা গ্রহণ করেন। 


বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ৫১ 


১৯৩৮ সালে প্নঙ্গমহালে' ( নাট্যনিকেতন থেকে চলে এসে ) যশোদা ঘোষ 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আঁভনঈত হয় “উত্তরা'। পরবতাঁকালে রঙ্গমহালের 
আস্তত্ব কতাঁদন 'ছিল তা জানা যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা খুব বেশিদিন এই 


নাটশালাটির আয়; ছিল না। যশোদা ঘোষ আসার পরেই থিয়েটারাটি উঠে 
ধায়। 


গ. কাঁলিকা থিয়েটার--১৯৪৪ 


১৯৪৪ সালের একেবারে শেষাঁদকে (১৫ ১২. ১৯৪৪) দাঁক্ষিণ কাঁলকাতায় 
শ্রীষত্ত রাম চৌধুরীর এঁকাম্তিক চেষ্টায় ও ডাঃ শৈলেম্দ্ুনাথ 'স্ংহের 
সহযোগিতায় একটি রঙ্গমণ গড়ে ওঠে । ১৫ ডিসেম্বর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মৃখোপাধ্যায় মণ্চটির দ্বারোগ্বাটন করেন। এ দিন শরৎচন্দ্রের বৈকৃণ্ঠের 
উইলে'র দুটি দৃশা দেখানো হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ধীরাজ ভগ্টাচা 
রজত রায়, বেচ: সিংহ ও রমা চৌধুরী । ২২ ডিসেম্বর মণস্থ হয় পর্গাঙ্গ 
'বৈক্চের উইল" । নাট্যরপ দেন বিধায়ক ভট্টাচার্য । ১৯৪৪-এর পর অনেক- 
গুলি বছর কালকা মণ্ডে নাট্যাভিনয় চলোছল। অধশ্য সে সব আভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী পাঁরবত“নের চিহ্ন কিছুই ছিল না। বত'মানে কালিকা 
থিয়েটার নামেই থিয়েটার মান্ত, কারণ সেখানে আজ চলচ্চন্ন প্রদশি'ত হচ্ছে। 


পেশাদারী যুগের এই তিনটি অপ্রধান নাট্যশালার কাষক্রমের দিকে 
মনোযোগী দস্টি আরোপ করলে দেখা যাবে শুধুমাত্র দর্শনীয় 'বানময়ে 
ধথয়েটার প্রদর্শন ব্যাপারাটই যেন কর্তব্য হয়ে উঠোছিল একশ্রেণীর নাটা- 
ব্যবসায়ীর কাছে । এ*রা যেকোনো প্রকারে কিছ পেশাদারী আঁভিনেতার 
সাহায্যে মণ্সফল নাট্যানুঞ্ঞান করতে পারলেই সুখী হয়েছেন । এতে নাট্যশালা 
ও নাট্যকলার পালাবদল ঘটতে যে যথেস্ট বিলম্ব ঘটেছে--তাতে আমাদের 
কোনো সন্দেহ নেই । অবশ্য পেশাদারী মণ থেকে অনেক 'কিছ- আশা 
করাটাই অন্যায় । 


৯. বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ড ও শিশিরকুমার £$ ১৯২১-১৯৪৪ 


বঙ্গ-রঙ্গমণ্ে তোমা হোরনু যোঁদন 
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মূকুর 1 
চমাক' চাঁহনু উদ্ধে+ নিশার চিকুর 
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বলীন। 


৫২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


হেরিলাম, কলালক্ষমণ আজ এ নবীন 
নেপথ্য ললায় ধরি* নবতম সুর, 
নয়ন মোহন কাব্যে নিপূণ নুপুর 
বাজাইত বঙ্গে আর নহে উদাসীন ! 


ছন্দ যেথা শরীর যে, বাক্য হতমান । 
শহ্দ-অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত রস-রাণে ! 
হৃদয়ের রসাতলে ধার আঁধচ্ঠান, 
নর-কণ্ঠস্বরে তার ক আকুীত জাগে ! 
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা সমান-_ 
শ্রোন্ত চেয়ে নেও তাই কাব্য সুধা মাগে ! 
| “নট-কাঁব শাশরকুমায়” “ছন্দ চতুদ্দ'শ”_ মোহিতলাল ] 
বঙ্গ-রত্গমণ্ে শিশিরকুমার ভাদ-ড়ীর স্থান কতথাঁন-তা বোধহয় আজ 
আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে নিটরাজ' “নাট্যাধিনায়ক' 
বলে সম্বোধন করেন, নাট্যকার 'দ্িজেন্দ্ূলালের কাছে 'যাঁন নট স্বীকৃতি আদায় 
করেন; অবনান্দ্রনাথঃ অপরেশচন্দ্র অমৃতলাল বস্তু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে যাকে বরণ করেনঃ যাঁর শেষ বয়সের আভনয় দেখে 
আমরা অভিভূত হই; 'যাঁন সর্বপ্রথম স্বাধীন সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেন_ 
তাঁর নাম প্রয়োগাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 
আমরা ইচ্ছে করেই অনেক পরে 'শিশিরকুমার প্রসঙ্গ উখাপন করোছ । 
কারণ ১৯২১ থেকে ১৯৪3 পর্যন্ত যে পালাবদলের িহ্ু আমরা লক্ষ্য কার তার 
অনেকটা কাতত্ব শিশিরকুমারের । স্বীকার করাছি তিনি পেশাদার” নট, তানি 
তথাকাঁথ৩ অনাধ্ঠানক নাটকেরই নায়ক, তানি আমেরিকায় ব্যথণ+ তাঁর কোনো 
বৌশম্ট্াপ্‌ণণ স্কুলিং বা বাদ্দিত মননশীল রাীতিধারা; তাৎপর্য যমাণ্ডিত 
বোধানূসারী ঘরানা আজ নেই, জীবনে নাটক লেখেনাঁন একাঁটও । তথাপি 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের এক বিশেষ অধ্যায় শিঁশর-স্নিগ্ধ । শশিরকুমার আমাদের 
চোখে আজও অগ্রাতদ্বন্ী । তাঁর মতো বিদগ্ধ ব্য্তিত্ব নাট্যবোধ ও দুজ-ক্র 
সাহস সেকালে কারো ছিল না। আমাদের নাট্য-এীতহ্য থেকে শিশিরকুমারকে 
কোনো অবস্হাতেই 'বষুন্ত করা যাবে না। একদা “সীতা” নাট্যাভিনয় দেখে 
পবজলণ' পাত্্কায় অচিন্তাকুমার সমগ্র বাঙালীর হরে যা বলেছিলেন (কবিতায়) 
আনন্না তার শেষ দ:টি লাইন এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করছি-_ 


“তুমি শুধু নট নহ, তুমি কি, চক্ষে তব প্রত্যুষ স্বপন 
1চত্তে তব ধ্যানর মাহমা ।”" 


সৌখান নট হসেবে ?শাশিরকুমার খ্যাতি অজঞন করেছিলেন ছান্রাবচ্হায় । 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৫৩ 


পরবর্তীকালে ইউীনিভাস“ট ইনস্টিটিউটে সেই খ্যাতি আরো বাঁধণত হয়। 
অবশেষে 'বদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ১৯৯২১ সালের ২০ ডিসেম্বর 
পেশাদার আঁভনেতা হয়ে শাশরকুমার পাদপ্রদ্দীপের সামনে বাদশা আলমগীর 
বেশে উপস্হিত হলেন: 

শিশিরকুমারকে মাঁসক হাজার টাকা বেতন 'দয়ে পেশাদার মণ 
আহ্বানের কৃতিত্ব ম্যাডান কোম্পানীর ম্যানেজার জে এফ. ম্যাডান ও তদীয় 
জামাতা রুস্তমজী সাহেবের । এই ম্যাডান কোম্পানী একদা সারা ভারতের 
সনেমা জগতের আঁদ্বিতীয় আঁধপাঁতি ছিলেন । বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের দ:ঃসময়ে 
এ"রা ঠিক করলেন কলকাতায় একটি 1থয়েটার খুলবেন । “গারসী থয়ৌট্ুক্যাল 
কোম্পানী" নামে এরা একটা থিয়েটারও খুলেছিলেন। সেখানে আভনগত 
হয়েছিল - 'নলদময়ন্তী*, ভগ্ীরথ”, আলাদিন” । 

অতঃপর ১৯২১ সালে মাডান কোম্পানী কলকাতায় দুটি মণ্চ স্হাপন 
(ক্রাউন ও কন“ওয়ালিস ) করেন । একটিতে গিনেমা দেখানো শর হলো । 
অপরটিতে ' কনওয়ালশে ) শান ও রাঁববার ম্যাটনীতে খোলা হলো-- 
বেঙ্গলী থিয়োট্রক্যাল কোম্পানী” । এই দলের সঙ্গে যুক্ত হন--প্রবোধ বসু 
হীরালাল দত্ত, গোপাল ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারণী, প্রভাদেবশ, বসন্তকুমারী 
প্রভীতরা। সবশেষে মন্মথমোহন বস্থ ও স্যার আশুতোযষের আশশবাদ 
মাথার নিয়ে এলেন শিশরকুমার ভাদুড়ী। কলকাতা শহরে বিজ্ঞাপনের 
মারফতে ঘোষিত হলো-_ 


কন“ওয়ালিশ রঙ্গমণ্ে 
বেঙ্গলী 'থিয়োষ্ট্িক্যাল কোম্পানীর নাট্য ?নবেদন 
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ এম. এ. বিরচিত 
নূতন এীতহাসিক নাটক 
আলমগণীর 
নাম ভূমিকায়-শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম. এ. 


প্রথমাগবভাঁবেই শিশিরকমার 'দিপ্বিজয়ী সম্রাটের গাঁরমা লাভ করলেন। 
বিদগ্ধ দশকেরা (যেমন গগনেন্দ্ুনাথ, অবনীশ্দ্ুনাথ ) বললেন- এমন 
একজন মানূষ এলেন 'যাঁন বাগুলা রত্গমণ্চকে আবার খাড়া করে তুলে 
ধরতে পারবেন । গ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশিরকমারের 'আলমগীর' দেখে 
নিখুত বিশ্লেষণের সাহায্যে লিখেছেন, “তাঁহার আলমগীর 'নর্মম, কুটকৌশলা, 
আত্মগোপন দক্ষ মোগল সম্রাটের এক অপর" প্রতিকীতি। তাহার লৌহ- 
বনের পিছনে যে আবেগ-স্পা্দত, কোমল রন্তমাংসে গড়া হৃদয়-নঃসঞ্গতার 
ছদ্মবেশের মধ্যে সহানূভ্যাতর কাঙাল-প্রকীতি ল্‌কান 'ছিল তাহা কোন 


৫৪ বাঙালী মধ্যাবতের থিয়েটার 


এতহাসিক আমাঁদগকে বূঝাইতে পারেন নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ 
ইহার ক্ষীণ হীত্গত দিয়াছেন, 'কম্তু নটশ্রেন্ঠ শিশিরকৃমারই ইহাকে 
পারপূর্ণ সব্জন সংবেদ্য রুপ দিয়াছেন-দূর ইতিহাসের আলোছায়ায় 
আবৃত, নাট্যকলায় ঈষৎ প্রতিভাত রহস্যময় চারঘাট একেবারে আমাদের 
কাছের মানুষ, আমাদের সহজ উপলাষ্ধর বিষয় হইয়া উঠিয়াছে 1৮১৮ 


সমালোচক শ্লীকমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সমালোচনার মধ্যে আভনেতা 
শিশিরকৃমারের যথাথ স্বর্পাঁট ধরা পড়েছে । বিশ শতকের িনাঁট দশক 
জুড়ে শিশিরকৃমার অভিনয় করেছেন । তাঁর আঁভিনখত নাটকগ:লর মধ্যে 
খুব কম সংখ্যক নাটকই ড্রামাটিস্টের লেখা । িণ্ত: শিশির প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য হলো আভনয়ের মধা দিয়ে নাট্যকারকে আঁতক্রমণ । সেই কারণে 
শাশিরকুমার অষ্টা, শঁশরকুমার “নাট্যাধিনায়ক* । অবশ্য “আলমগীর” আভিনয়ে 
শশিরকুমার প্রয়োগাচাষ খেতাব পানান। কারণ “আলমগণীরে তাঁর আঁভনয়- 
ক্ষমতা আবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হলেও রস্তমজশর অনশাসনে বাঁধা থাকতে 
হয়েছে সব সময় । প্রয়োগাচার্য শিশিরকৃমার এখনও তাঁর কাধাক্ষিত ভম 
পানান॥ তবে তাঁর “অলোক আ'বভাবে* চাঁদকে যে একটা সাড়া পড়ে 
[গিয়োছিল তাতে আমরা গনঃসন্দেহ ॥ স্টার, মিনাভ? মনোমোহন রঙ্গমণ 
আলোচনার সময়ে আমরা সে কথা বলেছি অথাৎ িশিরকৃমারের দিকে 
তাকিয়েই উনাঁবংশ শতাব্দীর গতান:গাঁতিক মণ্ডে বিশ শতকের আগমন গান 
তান ধরেছিল। 


১৯২২ সালের ১২ মার্চ কন“ওয়ালিন ঠথয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের “রঘুবীর' 
মণ্চস্ছ হয়। নামভূমিকায় অবতঈণঁণ হলেন _াঁশিশিরকৃমার । িঘুবার*এ 
শাশিরকুমারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর বীরত্বব্যঞজজক মাঁহমা সমস্ত দর্শকদের 'স্তা্তত 
করে 'দিল। সারা নাট্যজগতে বিরাট আন্দোলন উপাঁস্থত হলো--দলে দলে 
দর্শক আসতে শুর করল শুধু শিশিরকমারের রঘুবীর” দেখতে । প্রবীণ 
ধশিরক:মারের “রথবীর” দেখে উত্তরকালে শম্ভু মিত্র লিখেছেন £ 


«.. বঘুবীরের রঘুয়াতে রংপানস্তীরত হওয়ার দৃশ্যে তাঁর যে আঁভনয়, 
তাঁর তুলনা করতে গেলে পাঁথবীর মহৎ 'শিশ্পীদের সঙ্গে তুলনা করে 
দেখতে হবে। যে ভগ্গশটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর সেইটা কী করে 
[বিরাট ০117:4% রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে এ দৃশ্যের অভিনয় 
দেখা দরকার । আম যখন দেখোঁছ তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বছর । 
এ বয়সী একজন ভদ্রলোক যাঁদ দুই পায়ে মল পরে স্টেজের ওপর দুহাত 
উচ্চ লাফাতে থাকেন তাহলে হাঁসি পাওয়াই স্বাভাবিক ৷ কিন্তু সমস্ত 
হাঁস শুকিয়ে যাবে সেই আঁবস্মরণীয় আভনয় দেখলে । আমার এনে 


বাঙালী মধ্যাবত্ের 1থয়েটার ৫৫ 


হয়েছিল ষেন ঈগলের মতো ছোঁ মেরে তান আমার মনটাকে কোথায় 
কোন উধ্বে যে নিয়ে গেছেন, যেখানে মহান মৃত্যুর সঙ্গে আমি মুখোমুখি 
একা। সে উপলাষ্ধ আম জীবনে ভুলবো না।” 


১৯২২-এর ১ জলাই কনণওয়ালস থিয়েটারে (বতর্মানে প্রী গসনেমা ) 
চন্দ্রগ-প্ত' আঁভনীত হলো । পেশাদারখ রঙ্গনণ্ে এটিই শাশরকুমারের প্রথম 
চন্দ্র প্তেত' আভনয়। চিন্দ্রগৃপ্তী” নাটকের চাণকা শিশিরকুমারকে আরও 
কিছটো প্রতিষ্ঠা দিল। কিন্তু অগাস্ট মাসেই তান ম্যাডান থয়েটারের সঙ্গে 
সম্পক্ ছেদ করলেন। এর একটিই কারণ, তা হলো- থিয়েটারের মালিক 
কারণে-অকারণে নাটকের ওপর হস্তকেপ শুর করে দিয়েছিলেন । যেমন, 
“আলমগীর নাটকে রূপনগত্রের ভূ'ইরা রাজার বাড়ির দৃশ্য - গরীব রাজ্ঞা_ 
চাষবাস করেন-** তাঁর প্রাসাদ হবে ভাঙাচোরা পাথরের বাড়ি তেমন দশা 
তোর হোল। কন্তু কোণ্পানার শাদিক বললেন না । তা হবে না। 
পেণ্টার হসেনবেগকে হূকুন দিলেন সব সোলে লাগাও! বাস জমকালো 
প্রাসাদ তৈরি হোল ।” শিশিরকুমার ধন? মালিকের হুকুম মানতে রাজী হলেন 
না_-তিনি মণ্ডে কলাচচণ করতে এসোৌছিলেন । কাজেই ১৯২২ সালের অগাস্» 
মাসে তিন ম্যাডানের হাজার টাকার চাকারতে ইন্তকা দিলেন । 


ম্যাডানের চাকারতে ছেদ ঘাঁটয়ে নাশরকুশার বছরখানেক বাড়। বসোঁহলেন। 
বহু প্রলোভন দোঁখয়েও কোনো পেশাদার মণ্চ তাঁকে দলে ঢানভে পারোনি। 
এইখানে অন্যান্যদের সঙ্গে শীশিরকুমারের পাকা । অতঃপর ১৯২৩ সালের 
[ডিসেম্বর মাসে বড়াদনের সনরে শিশিরক্মারকে অস্থায়ী ইডেন গার্ডেনের মণ 
দেখতে পাওয়া গেল। বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা আবার নতুন 
করে দেখা দিল। বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হর়োছল, 


“ক্ষণস্থার রঙ্গনণ্ডের জন্য গাঁতিত হইলেও এই আভনর় ক্ষণভঙ্গ,র হইবে না-- 
ইহার স্মণীত যাহাতে বহা্দিন পর্যন্ত দর্শকদের হদয়ে অংাকত থাকে তাহার 
সমস্ত আয়োজন আছে _ কোথাও কাপর্ণা নাই |? 

“সীতা” নাট্যানঘ্ঠানে সাত্যই কোথাও কাপণণ্য ছিল না। ?শাশরকুমার 
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে একাঁট ঘর ভাড়া 'নয়ে মহলা পরিচালনা শুরু 
করালেন । একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুললেন একটি নাটাদল । এই দলে বিশ্বনাথ 
ভাদড়ী, তারাকৃমার ভাদূড়ী, ললিতমোহন লাহড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচা, 
যোগেশচন্দ্র চৌধ,রী, প্রভাব তপ, নীরদাজ্জন্দর, শেফালিকা (পুতুল । প্রমহখ 
1হলেন। নম'লেন্দ; লাহড়ণও প্রথমে এই দলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি মহলাও 
দয়োছলেন, দিম্ত; পাঁরবারিক কারণে তান উপাঁস্থত থাকতে পারেন নি। 

ইডেন গর ডেন-এ "পীতা' আভনয়ের সাফল্যে নতুন প্রাণ পেরে শীশর- 
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কুমার ঠিক করলেন নিজেই থিয়েটার খুলবেন । এবং নতুন মণচের প্রথম নাটক 
হবে সীতা” । কিম্তু যা ভেবেছিলেন তা করতে পারলেন না। শাঁশর- 
কুমারের উদ্যোগে ঈর্বিত হয়ে কাবিপূত্র দিলীপ রায়ের কাছ থেকে “সীতা' 
আঁভনয়ের আঁধকার 'নয়ে নিলেন আট" কতৃপক্ষ । এই এসীভাহরণ' ব্যাপারটি 
অবশ্যই শিশিরকুমারকে আকাঁস্নক আঘাত দিয়েছিল, কিন্ত; ?বপদের মুহূর্তে 
ভারতীগোচ্ঠীর শিজ্পশ ও সাহাত্যিক বন্ধুরা শিশিরক্‌মারের পাশে এসে 
দাঁড়ালেন। আলফ্রেড মণ্ডে বিসম্তলটীলা" নাটক আভননবীত হলো (৮ চৈত্র, ১৩৩০ 
বঙ্গান্দ )। পরের মাসেই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সুধ*রচন্দ্র সরকারের 
সহযো!গ “য় নাচঘর' পাত্রকার আ্বভবি হয় । ২৬ বৈশাখ ১৩৩১ । প্রেমাংকুর 
আতথ ও হেঘেম্্কৃমার রায় হলেন এই পান্রকার সম্পাদক । হাতিমধ্যে 
শাশরকূমার আলফেড ছেড়ে দিলেন । সবাদক থেকেই এই মণ অস্বাবধার 
কারণ ছিল। বিশেষ করে এই অগুলাঁট ভদ্রলোকের চলাফেরার পক্ষে খুব নিরাপদ 
ছিল না। আর প্রকৃত থিয়েটার পাড়া থেকে এর অনেকটা দ্‌রত্বও 'ছিল। 
মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে থিরেটারের লজ” গ্রহণ করা হলো এবং 
১৯২৪ সালের ৬ অগাস্ট মনোমোহনে স্থাপিত হর মনোমোহন নাট্যমন্দির” | 
উনিশ দিন আগে থেকে টিকি বারি শুরু হয়েছিল । মনোমোহন থিরেটারটি 
হাতে পেয়ে শিশিরকূমার বোধহয় প্রাতিজ্ঞা করেছিলেন যে সব দিক থেকে 
রঙ্গমণ্কে নাট্যমন্দিরে পারণত করতে হবে। সতরাং ১৯২৪-এর ৬ অগাস্টে 
নাট্যমশ্দিরে প্রবেশ করে দর্শকেরা দেখলেন গৃহটি আলোকমালার সম.ম্জবল-_ 
দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট, আম্পল্লব আর কদলীবৃক্ষের মাঙ্গলিক চিহ্ন । দর্শককুলকে 
আমো?দত করছে নহবতের তান। তাঁরা প্রেক্ষাগ্‌হে প্রবেশ করছেন প্রবেশপত্র? 
নিয়ে যেটা পাওয়া গেছে প্র্শনন'র 'বানময়ে । প্রবেশপন্রে ইংরাজি কায়দায় 
“রো” বা “সাট নং” লেখা নেই তার বদলে ক, খ, গ, ঘ ইতাঁদ এবং আসন্সংখ্যা 
১. ২, ৩, ৪ ক্রমে । নাট্যমন্দিরের প্রথম নাটক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণণত 
আভনব পৌরাণিক নাটক “সীতা” ।' উদ্বোধনের আগে প্রবীণ নাট্যাচার্য 
অমতলাল বস বলেছিলেন, 
“কিছুদিন প:বে" আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়োছল। 
সারাজীবন ধরে আন এই কলার সাধনা করে এসেছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ 
সে না্টাকলার এই অবনাঁত বেখে অতান্ত দঃখের সত্যে আমাকে এই 
পৃথিবী থেকে বিদার নিতে হচ্ছিল । কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিজ্পে 
নবধূগ এনেছেন--আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ 
করে শাশিরবাবূই এই নবযূগের প্রবতকি ।? 
অভিনয় শেষে অমৃতলাল বসু শ্িশরকুমারকে আশাবাদ করে বালছিলেন 
_- জয়যাত্রায় যাও গো? । 
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নাট্যমান্দরের “সীতা” আভনয়ের পণ্চম প্রদর্শনীতে (১ ভাদ্র, ১৩৩১, 
রবিবার ) স্য়ং রবান্দ্ুনাথ উপাচ্ছত হলেন। একাদিক্রমে চার-পাঁচ ঘণ্টাকাল 
বিমুগ্ধ প্রাণে বসে আঁভনয় দেখলেন । আভিনয় শেষে শিশিরকুমারের বাচনভাঁঞ্গির 
অক-ণ্ঠ প্রশংসা জানিয়ে তাকে 'মৌিক" আখ্যা দিলেন। “নাচঘর' (৬ ভাদ্র. 
১০৩১) পাঁত্রকায় নাটযমদ্দিরে রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ ও শিশিরকমারের আভনয় 
ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য প্রভীত নয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলো । 'শাশরকূমারের 
এই সৌভাগ্য ঈিতি হয়ে আটণ্গোম্ঠণ প্রকাশ্যে ব্ত্গাবদ্রুপ ও নিন্দা করতে 
থাকলেন । আর্ট গোষ্ঠীর একট মাজত নিম্দাপ্‌ণ” পল্লাংশ আমরা উপাচ্ছিত 
করাছ £ 

“আমরা [বম্বস্ত সূত্রে জানলাম যে, রবীন্ছ্নাথ সীতা আভনয় দেখিয়া 

আদৌ তু; হইতে পারেন নাই । নতান্ত চক্ষ-ঞঙ্জার খাতিরে মাঁণলালবাবুর 

চাঁঠর প্রাতবাদ করেন নাই । তবে এ লইয়া আর বাড়াবাড় কারলে বোধহয় 
রবখন্দ্রনাথ প্রাতিবাদ কাঁরতে বাধ্য হইবেন ।” 


আটণগোণ্ঠর 'নদ্দাবদ্রপের কথা রবীন্দ্রনাথের গোচরে এল । তিনি 
বিদেশযান্রার পবে" মাণলাল গণ্গোপাধ্যায়কে লিখলেন £ 


কল্যাণীয়েবু 
মাঁণলাল, 


আমি শুনে অত্যন্ত দ:ঃথত হলুম যে সীতা অভিনয়ের পর আমার 
নাম নিয়ে কোন কোন লোক শিশির ভাদুড়ীর দনম্দা রটনা করছে। 
যাঁদ প্রয়োজন হয় তুমি জানাতে পার যে তাদের কারো সগ্গে 
আমার কোনো প্রকার আলাপ মান্রই হয়ান- এবং শাশরকে আম 
ক্ষমতাশালী লোক বলেই জানি। 

আম শগঘ্রই বিদেশে যাচ্ছ__আশংকা হচ্ছে আমার অনুপাঁচ্থাতিকালে 
এইরূপ মিথ্যা রটনা প্রশ্রয় পাবে। তোমার উপর ভার রইল তুমি 
এদের মিথ্যাচারণের প্রাতবাদ করবে । ইতি 


১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ শুভানধ্যায়ী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকঃর 


নাটক হিসেবে দ্দীতা* (যোগেশ চৌধুরণর ) আত দীন। তথাপি 
উপস্থাপনা কৌশলে “সাঁতা* নাট্যাঁভিনয় শিশির প্রাতভার একটি আঁবস্মরণীয় 
সূণ্ট। মনে রাখতে হবে, “সীতা' নাটকাঁটির ওপর [শিশির কুমারের বিশেষ 
দুর্বলতাও ছিল। আমেরিকাতেও “সীতা” নাট্যান,ম্ঠান হয়েছে। তাহলে 
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বলতে বাধা নেই ষে, শিশিরকুমার নিজেও এটকে প্রয়োগসফল নাট্যান্‌ষ্ঠান 
মনে করেছেন। 

আমাদের কাছে “সীতা” তাই মহৎ সৃষ্টি। কিন্তু কিসের কারণে 
সীতা প্রশংসিত হলো? কেনই বা রবীন্দ্রনাথ বললেন-_-“শশাশর 
ভাদদড়ীর প্রয়োগ নৈপ্‌ণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রম্ধা আছে, সেই কারণেই 
ইচ্ছাপূবক আমার দুই-একটা নাটক আঁভনয়ের ভার তাঁর হাতে 'দিয়োছি।” 
এর কারণগ:ক্সির কয়েকটি প্রত্যক্ষদ্শদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতে 
পারে। হেমেন্দ্রকুমার রায় “সীতা*র আঁভনবত্বের 1র্কি ?লাপবদ্ধ করেছেন । 
আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেগতীল সত্রাকারে সাজয়ে দিচ্ছি ঃ 

“*. আগাগোড়া একই ভঙ্গী অনুসারে একল্সরে বাঁধা "তন আদর্শের 

অভিনয় । 


* পাদপ্রদীপের বাবহার বন্ধ । স্বভাবত আলো আসে ওপর থেকে এবং 
এপাশ ওপাশ দিয়ে । পাদপ্রদদীপের আলো নীচ থেকে ওঠে ওপরে। 
তাই পাদপ্রদীপ নিভিয়ে “সীতা'র প্রত্যেক দৃশো স্বাভাঁবক আলোর 
বাবস্থা করে বাংলা রঙ্গালয়ে সবপ্রথমে আলোকপাত কৌশলের নিদর্শন 
দেখান হর ! 


* একতান বাদন বন্ধ । বাংলা রৎগালয়ের এ্কতান বা কিনসার্ট নাটকণয় 
ক্রিয়ার সহগামণী ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ছিল তার পারপন্থী । 
তার পাঁরবতে প্রাসাঁঙ্গক সংগীতের বাবস্থা । এও ছিল অভাঁবত । 


* পছন থেকে টেনে তোলা সমতল ক্ষেত্রে আঁকা দৃশ্য পটের ব্যবহার তুলে 
দেওয়া । সাঁতার ঘরবাড়ি হিল সাঁত্যকার ঘরবাড়গ্ন মত; তার প্রত্যেক 
দরজার [ভিতর কিংবা নগর বা অরণ্যের পথ 'দয়ে প্রমাণ আকারের মত 
মানূষ আনাগোনা করতে পাবত। আগে এমন দৃশ্য সংস্থান দেখা 
যায়াঁন। 


* নাট্যক্রিননার অনুসারী যুগোপযোগী গানের সুর এবং নূতো নূতনধারা 
_-প্রাচীন ভারতীয় ভাঙ্কর্য থেকে নৃতাভগ্গ? গহণ বাংলা রত্পাালয়ে 
অভূতপূর্ব । 

* আগাগোড়া প্রাচীন ভারতীম্ন আদশের প্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজ" 
পোশাক এই প্রথম ! 

* সংলাপে শব্দের অর্থ বুঝে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বয়ের পারবতন। 


* মণ্ের উপরে অবস্থানকালে সংলাপ না থাকলেও কোনো মআঁভনেতাই 
স্থর বা আড়স্ট ভাবে থাকবে না--উপযোগা ভাবাভিনয় দ্বারা নাটক 


বাঙাল মধ্যাবিত্তের থিয়েটার ৫১৯. 


'ক্রিয়াকে সাহায্য করবে । সীতার শেষ দৃশ্যে মণ্ের উপরে দেখা যেত 
শতাবাঁধ নটনটীকে-তাদের আধিকাংশেরই ম,.খে কথা ছিল না বটে, 
কিন্তু সব্াত্গে ছিল ভাবের আঁভব্যন্তি। আগেকার নাট্যাশক্ষকরা 
এঁদকে বড় দরন্ট গদতেন না। 

* অধিকন্তু আগে এখানে সকলের উপরে প্রয়োগকতাঁ বলে কোনো 
স্বাধীন কমীর আঁন্তত্ব পর্যম্ত ছিল না। 1শিশিরকুমারই হচ্ছেন বাংলা 
রঙ্গালয়ের প্রথম প্রয়োগকতা ।” 


একথা আজ ?দনের আলোর মতো স্পন্ট মে পেশাদারী রঙ্গমণ্ডে (১৯২১- 
১৯৪৪ ) ?শশিরকুমারই সেই একমান্র বাত যান প্রয়োগকত বলে নিজেকে দাবি 
করতে পারেন। শিশির-সমসাময়িক কয়েকজন আঁভনেতা হয়তো প্রয়োগ 
ব্যাপারটি ধরতে পেরেছিনেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁরা প্রয়োগবিদ আভিধা 
লাভ করতে পারেন ীন। প্রথম কথা এবং খুব সতা কথা-শিশির-সমসাময়িক 
নামকরা আভনেতারা, মণ্চাশজ্পীরা-শিক্ষাদীক্ষায় নাটাভাবনায় শাশরকুমারের 
সমকক্ষ ছিলেন না। "দ্বিতীয়ত, এরা কেউই সাহসী হয়ে নিজের দল গড়তে 
পারেন ন। ফলে তাঁরা প্রায় মবর্দা মণ্নালকের আদেশ পালন করেছেন, 
আত্মলমর্পণ করেছেন তাদের রুচি ও ইচ্ছার কাছে। ফলে সম্ভাবনা যাঁদের 
মধ্যে ছিল (যেমন অহীন্দ্র চৌধূরী, সতু সেন) তাঁরা আজকের চোখে 
প্রয়োগাচা নন । 

আসলে প্রয়োগ কথাটির ব্যাখ্যা এদের কাছে পাঁরত্কার থাকলেও ব্যবহারিক 
মূল্য পায়নি । কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রয়োগ” কথাটি উানশ-বশ শতকের 
পাণ্চাত্য থেকে খণ করা কথা নয়। “আভিজ্ঞানশকন্তলম--এর শুরুতে 
সন্ধার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন_-“আপারিতোষাদ্‌ বিদুষাং ন সাধু মন্যে 
প্রয়োগাবজ্ঞানম--এর মধ্য দিয়ে কালদাসের সমত্রধার যেন আমাদের জানাতে 
চান-_পবদ্বানদের পাঁরতুষ্ট করতে পারলেই প্রয়োগবিজ্ঞান সাক এবং বিদ্ধানদের 
পারতুষ্ট করতে হলে সমদর্শাঁ হতে হবে ।” আচার্য ভরতের ভাষায় প্রয়োগাচা্ষ 
মানে-যান 

চাঁরত্রাভিগনোপেতাঃ শ্রুতবংক্শ্রুতা'ন্বিতাঃ 
যশোধম রতাশ্চৈব মধ্যন্থা বয়সা'ম্বতাঃ 
ষড়ঙ্গনাট্যকশলা প্রবুদ্ধা শচয়ঃ লমাঃ 
চতুরাতোদ্যকুশলা বৃক্তজ্ঞান্তত্বদর্শিনঃ 
দেশভাষাবিধানচ্ছাঃ কলাশিক্প প্রযোজকাঃ 


চতুর্ধাভিনয়জ্ঞাম্চ রসভাব বিকল্পনে 
শহ্দছদ্দোবিধানজ্ঞা নানা শাস্ বিচক্ষণাঃ' 


৬০ বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


ভরতের এই 'নর্দেশিপাঠে মনে হতে পারে বধাঁয়ান বিজ্ঞজন মান্রেই বুঝি 
প্রযোজক । কিন্তু আচার্য ভরত বলেন--প্রয়োগকতাকে শাম্ত্রজ্ঞানের সথ্যে 
নহ্গে কলাজ্ঞানও রাখতে হবে । 


ভরতের ভাষায়--“রসাভাবা আঁভনয়াধম+ বত্িপ্রবত্তয়ঃ 
'সাঁদ্ধস্বরাস্তথাতোদ্যঃ গানং রঙ্গস্য সংগ্রহঃ 
উপাচারস্তথা বিপ্রা মাজ্তপশ্চোত সব্বশঃ 
ত্রয়োদশ বিধো হব হ্যাঁদিষ্টো নাট্যসংগ্রহাঃ- 


সবমোট তের রকম রঙ্গসংগ্রহ বিষয়ে িশেষজ্ঞ হবার এই পরামর্শের মধ্য দিয়ে 
প্রয়োগাচাষকে পণ্চনবেদের মাহাত্ম্য বঝয়ে গদয়েছেন আচার্য ভরত । 

দুঃখের কথা, আজ পধন্ত আমরা ষথাথ" প্রয়োগাচার্য বলে 'চিহৃত করতে 
পার খুবই মযাম্টমেয় প্রাতভাকে। এর কারণ, একটু ভালো আভনয় করতে 
পারলেই সহজে হাততালি পাওয়া যায় এদেশে । এবং হাততালি যখন "দ্বিগুণ 
বা ত্িগূণ হতে থাকে তখন আমরা এক একজন বড় ধনদে'শক+ হয়ে যাই 
এবং সঙ্গে সত্গে ভূলে যাই আমাদের আঁভজ্ঞতা ও নাট্যবোধের সণয় কতথানি । 
যাই হোক, পারশেধে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের অপেশাদার এবং 
পেশাদার (বিশ শতকের প্রথমাধে) থিয়েটারে দু'জন প্রয়োগাচার্ষের নাম 
আমাদের জানা আছে । একজনের নাম রবান্দ্রনাথ, অপ্রজনের নাম 'শাশির- 
কুমার ভাদ্‌ড়ী। “সীতা” প্রযোজনার পর থেকেই পেশাদারী মণ্ডে 'শিশির- 
কমার আভনেতা থেকে প্রয়োগাচাষে উত্তীণ“ হয়েছিলেন । 

১৯২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নাট্যমান্দরে মণস্হ হলো ছ্বিজেম্দ্লালের 
বহ্‌ বিতাঁকত নাটক “পাষাণ?” । “পাষাণ” নাটকে অংশ নিয়ে ছিলেন-- 


ইন্দ্র ও গৌতম শশিরকুমার, চিরঞ্জীব_মনোরঞ্জন ভন্টাচা্ ও িম্বামিত্র-_ 
অমিতাভ বন্তু' শতানন্দ্র _ বি*বনাথ ভাদুড়ী, মদন-_জীবন গঞ্যোপাধ্যায়। 
রাম-রাঁব রায়। রতি -উধাদেবী, মাধুরী - মনোরমাঃ অহল্যা-_ 
প্রভাদেবী । 


“পাষাণ” মণ্স্ফল হয়ান। এর কারণ পাষাণী নাটকের মধ্যে যে মহ্ছরতা 
আছে এবং যে 'সম্খরসের বাত্যয় আছে-তা সাধারণের পক্ষে বোধগম্য 
হয়নি। সংক্ষণদশ সমালোচকদের মতে, “শিশিরকমার এখানে হাততালির 
মোহ এড়িয়ে নিজের অধাধারণ রূপ দক্ষতার পার5য় দিয়েছেন । এই সংষমের 
মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কল।বিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ।” 
[ হেমেন্দ্রকুমার রায় ] 

৩ জুন ৯৯২৫-এ গারশচন্দ্রের মণ্চসফল পৌরাণক নাটক “জনা” প্রদর্শিত 

হলো নাট্যমন্দিরে । শীশরকৃমার 'জনা'র জন্য প্রবীণা আভনেত্রী তারা- 


বাঙাল? মধাবিস্তের থিয়েটার ৬৯ 


স্রন্দরীকে যথাযোগ্য মধাদা 'দয়ে নাট্যানকেতনে নিয়ে এলেন। 'জনা'কে 
আধুনিক কালের উপযোগী করে মণ্স্হ করার জন্য প্রয়োগাচাষ" শিশির- 
কমার কেটেকুটে সম্পাদনা করে নিলেন। এত 'বিদূষক চরিপ্রটি বাদ পড়ল । 
এবং | | 
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6 ৪৬১১ 


| “সাভে"ণ্ট' পাত্রকার মন্তবা .| 


খুব মজাদার খবর এই যে, নাট্যমান্দরে যখন “জনা'কে প্রয়োগাবদ: শিশিরিকমার 
সাজিয়ে গুছিয়ে নতুন চিন্তা 'দিয়ে গড়ে তোলবার চেম্টা করালেন তখন 
হাস্যকর ভাবে আট থিয়েটার একটি বিচ্জাপন দেন। বিজ্ঞাপনের ভাষাটি 
থেকে শিশির সমসাময়িক থয়েটারপীলকে চিনতে পারা যাবে । আট" 
থিয়েটার লিখলেন, 


“হেথা অগ্গহশীন নহে বতগ পূর্ব অবয়ব 
এসোঃ দেখো যেই জনা গারশ গোরব ॥? 


এই দহ"টি চরণে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের ধারার কবিতার সন্ধান পাই বটে, কিন্তু 
শগারশ গৌরব" দেখতে পাই না। 

'জনা'র ওপরে শিশিরকমারের অস্তোপচার নিয়ে বেশ কিছুকাল বিতক 
চলোছল। সেকালে এই ধিতকের কোনো সমাধান হয়নি । তবে বিজ্ঞজনেরা 
'জনা'র সফল মণ্ায়নের কথা আমাদের জানয়েছেন। সোরীম্মোহন 
মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 

“তনি [ শিশিরকৃমান 1 সেজেছিলেন প্রবীরের ভ:মকায়, সে আঁভনয়ে 

আমরা প্রবীরের আসল রূপ দেখেছিলাম এবং তাঁর 'শক্ষায় তারাক্জন্দর 

জনার ভাঁমকায় যে আঁভনয় নৈপুণ্য দেখয়েছিলেন-তাতে পুত্র গবে 
জননশর গৌরব এবং প.ন্রবধের প্রাতিশোধ স্পহার যে সংযত মনোভাব তাও 
বাঙলা রত্গমণ্ডে সম্পূর্ণ অভিনব ।” 

১৯২৫-এর ১৩ অগ্নাস্ট পুণ্ডরীক' আঁভনীত হয়। নাটকটি ব্যারিস্টার 
্লীশচন্দ্র বন্গুর লেখা । দপশ্ডরীক' কোনো দিক থেকেই নাট্ামান্দিরের মুখ 
উত্জবল করোন। শশশির' পান্রকার সমালোচনায় ( ১৫।৮।১৯২৫ ) অন্তত সেকথা 
বুঝতে পারা যায়_ 

«এগার মাস গ্রভ“ষন্ত্রণার পর প-্ডরীক' প্রসব হইল। অনেক আশা 
লইয়াই গত বৃহস্পাতবার “পৃণ্ডরীক" দৌঁথতে 'গিরাছলাম । অভিনয় দেখিয়া 
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বুঝিলাম ভাদড়ীমহাশয়ের এই গর্ভযন্রণার কারণ। এতবড় 14191 
নাটক অভিনয় কারতেছেন বাঁলগ়্া বোধহয় ভাদ-ড়ী মহাশয় নিজেই লাঙ্জত 
হইতোঁছলেন। প্রথমেই তান ভূমিকার বলেন, দেশবন্ধৃ-রান্রে কি বই 
আঁভনীত হইবে এই প্রশ্ন মীমাংসার সময় আসলে দেশবন্ধূর ঘানগ্ঠ বন্ধ 
শ্বীধন্ত শ্রীশচন্দ্র বসু তাঁহার নাটক “পণ্ডরশক' বইখাঁন এ রান্নে আভনয় 
করিবার জন্য অনুরোধ করেন । -_এবং সেইজন্যেই এই নাটকখাঁন দেশবন্ধু- 
রাত্রে অভিনীত হইতেছে । নাটকখানি রুচির দিক দিয়া পাষাণীকেও 
ছাড়াইয়া গ্িরাছে । লেখার মধ্যেও কাঁচা হাতের আভাস প্রাতি লাইনে 
পাওয়া যাইতোছিল |” 


২০ অগাস্ট মনোমোহন নাট্যমান্দিবে বসন্তলীলা”, পুনজন্ম* এবং চাটুজ্যে- 
বাঁড়ূজ্য অতিনীত হয়। গাীতিনাট্য “সন্তলীলা'য় কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ী এবং সরলাবালা অংশগ্রহণ করেন যথারুমে বসভ্তদ্ূত, শরীক ও 
শীরাধিকা রূপে । 

“পুনজন্ম" প্রহসনে যাদব, আম্বনী ও সৌদামনশ রূগে দেখা দিলেন 
যথাক্রমে নরেশ মিত্র, 'বিশবনাথ ভাদংড়ী এবং চারশখলা। চাটুজো-বাঁড়্‌জ্যে” 
প্রহসনে প্রদোষ চট্টোপাধ্যায় (চাটুজ্যে ) ও নরেশ মিত্র (বাঁড়জ্যে ) অংশগ্রহণ 
করেন। দ্বজেন্দ্লাল ও অমৃতলাল বন্গুর দুটি পারচিত প্রহসন নাট্য- 
মান্দরের প্রযোজনায় নতুন হয়ে ওঠে । “নাচঘর' পান্রকা মন্তব্য করলেন-- 


“..*পপিনজন্ম' ও চাটুজ্যে-বাঁড়জ্যের অভিনয় যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য 
হয়োছল তাঁরা 1নশ্চযয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন যে বাস্তাবকই 
আশ্চর্য হয়েছি তাঁদের “পুনজন্ম” ও চাটুজ্যে ও বাঁড়ূজ্যে'র মতো 
দু'থাঁন বহু পুরাতন ক্ষুদ্রতম হাস্যরসাত্বক নকসাকে এমন নবভাবে 
স্ুরসাল ও সবঙ্গি সুন্দর করে আভিনয় করতে দেখে 1” 

[ ২৮1৮/৯৯২৫ ] 


বোধকরি ১৯২৫এর মভেম্বরের শেষাঁদকে নাট্যমান্দরে 'আলমগীর' 
মণ্স্থ হয়। এবারে ডীদপুরী রুপে অবতাীণাঁ হলেন তারাজুন্দরী। প্রবীণা 
তারাস্্ন্দরী ও নবীন শিশিরকুমার “আলমগীর” উপস্হাপনায় আবার লাড়া 
জাঁগিয়োছিলেন। শাশরকুমারের মনোমোহন নাট্যমান্দর মণ্চে আবিভাবের 
দেড়বছর পূণ হলো এই সময়ে । 

থুব কম স্ময়ের মধ্যেই মনোমোহন নাট্যমান্দর একটি উল্লেখযোগ্য 
নাট্যশালায় পাঁরণত হয় । এবং বলতে বাধা নেই, এই অঙ্গ সময়ের মধ্যে অজস্র 
অথ: যেমন ব্যায়ত হয়োছল; তেমান অজস্র অর্থ ঘরে এসোৌছল। অথচ আয়- 
ব্যয়ের 'হসেব বুঝতেন না বলে 'শিশিরকৃমার খাণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নাট- 
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মন্দিরের আস্তত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু শিশরকৃমার বম্ধভাগ্যে 
গরীয়ান। দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কলারাঁসক শিশির- 
অন:রাগীরা। ১৯২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর নাটমান্দর লিমিটেড কোম্পানগতে 
পরিণত হয়। মূলধন -- পাঁচ লক্ষ টাকা । পাঁরচালন সাঁমতিতে রইলেন-- 
তুলসীচরণ গোস্বামৰ, নির্মলচন্দ্র চট ও শাশরকুমার ভাদুড়ী। শিশিরক্‌মার 
গিজস্ব ব্যবসা লিমিটেড কোম্পানীর কাছে বাক ক'রে নগদ পশ্চাত্তর হাজার 
টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার পেলেন। কর্তত্ব আগের মতো মেসাস 
ভাদ্‌ড়ী ঞ্যাপ্ড কোংএর হাতে রইল। এবং নাটামান্দর আসর পাতলেন 
মাডানদের কন ওয়্ালস ( বতমানে শ্রী সিনেমা ) মণ্ডে। 


শাশিরকমার মনোমোহন মণ্ড ত্যাগ করলেন একাঁট গুরুতর কারণে । 
অহীন্দু চৌধ:রণীর স্ন:ৃতিচারণায় সেই কারণটি 'নিরশিত আছে ঃ 


“দোতলায় ছিল মনোমোহনবাবর নিজস্ব বৈঠকখানা । সমস্ত থিয়েটার 
বাড়িটা ভাড়া দলেও উন্ত বৈঠকথানাটি কম্তু ?নজের আঁধকারেই 
রেখোছলেন মনোমোহনবাবহ । সন্ধ্যাবেলায় ব্ধবাম্ধব নিয়ে পাশা 
খেলার আসর বসাতেন 'তিনি। আর মাঝে মাঝে খেলার উৎসাহে সব ভুলে 
'কেউ কেউ চিৎকার করে উঠত-_-কচ্চে বারো” । তখন যে মণ্ডে প্লে চলছে 
সেহদ্শ তাদের থাকতো না। মণ্চ-কমীর্রা বা আঁভনেন্রারা মাঝে মাঝে 
অস্ুবিধ। বোধ করতেন । সময়ে সময়ে দর্শকদের কানেও সে চিৎকার 'গিয়ে 
পেশছূত। হয়তো মণ্চে কোনো একটা দারুণ নাটকীয় মৃহূতের সময় 
সোল্লাস চিৎকার ভেসে এল-_-কিচ্চে বারো” 


শিশির ভাদূড়ী মশাই যখন এখানে মনোমোহন নাট্যমান্দর করেছিলেন 
তখনো চলতো । িশিরবাব্‌ এ নিয়ে বহূবার অভিযোগ করা সত্বেও যখন 


মনোমোহনবাবূর পাশা খেলা বন্ধ হোল না, তখন শিশিরবাব্‌ ওখান থেকে 
উত্তেই গেলেন ।-*৮১১ 


মনোমোহন থেকে উঠে যাবার পর নাট্যমন্দিরকে আমরা আবার দেখতে 
পাচ্ছি কনওয়ালিশ মণ্ে ২৩ জুন ১৯২৬। কনওয়ালিস মণ্ডে নাট্যমান্দিরের 
গৌরবময় ইতিহাসাট বিধত আছে । প্রকৃত প্রস্তাবে, শিশিরকমার এই মণ্ে 
এসে নাট্যকলার বর্ধনে সবচাইতে বেশি মনোযোগী হতে পেরোছিলেন। 
ফলে নাট্যমীন্দরের প্রকৃত ভূমিকাটি এই মণ্েই প্রকাশিত হয়েছিল। ২৩ 
জন “সীতা* মণ্চস্হ হবার পর ২৫ জুন ১৯২৬ আঁভনীত হয় “বসজ'ন+। 
পবসঙ্গন' শীশরকমারের যুগা্তকারণ প্রযোজনায় সব দিক থেকে আধুনিক 
হয়ে উঠোছিল। ধবজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়-_- 

«..'কবাীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অন্গ্রহপূর্ণ আদেশে ও তাহার আুনিপৃণ 
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নিদেশে নাট্যমান্দিরে আঁভিনয়াথ" এই নাটক পরিবারততত ও পরিরবর্ধিত 

হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান সংযোজিত হইয়াছে। 

দৃশ্যাবলীর সংস্হানেও অনেক পারবর্তন করা হইয়াছে । কাজেই এই 
বিসজ্নে নৃতনত্বের অভাব হইবে না। কাঁবির সুরভাণ্ডারণ শ্রীহ্ক্ত 
দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুশিক্ষায় এই নাটকের গানগ-লি সঠিক 
রূপে তৈরী হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাবোপযোগাী 
দৃশ্যপট রৃপদক্ষ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে । রবাম্দনাথের পুরাতন 
নাটক নূতন হইয়াছে ।-- 

বিসর্জন 

নাটকের এই নূতন রূপ দেখিবার জন্য স্থধীবৃন্দকে সাদরে আহ্বান 

জানাইতেছি ।” 

বসন” যে কতটা ভালো হয়োছিল তার সীবস্তার আলোচনা আজ 
আমাদের হস্তগত । বাহ্‌ল্য বোধে সে সব তথ্যের পুনরূল্লেখ করছি না। 
শুধু এইটুকৃ উল্লেখ করব যে-আঁভিনয়ের দিক থেকে; মণ্কশলতার পরিচয়ে 
ও ম.ডলাইটের সর্বপ্রথম প্রয়োগে ধবসজন* কালজয়ী মণ্প্রয়ামে পরিণত 
হয়োছিল। 

গারশচন্দ্রের “পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' আভনীত হয় ১৯২৬-এর ১ জুলাই । 
পরস্পর ধিরোধী তিনটি চাঁরন্রে (ভীম, শ্রীকক ও বদ্ধ ব্রাহ্মণ ) রূপদান 
করলেন ঠিশিরকূমার। অন্যান্য ভমমকায় ছিলেন_রাঁব রায় মনোরঞ্জন 
ভট্টাচাষ) শশতল পাল, যোগেশ চৌধরী, ধারেন দাস, চারুশীলা, শেফালিকা 
( পৃতুল) ও প্রভাদেবী। 

[বশিস্ট চিত্র ও নাট্যপারিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের মতে শিশিরক্‌মাবের 
ভশম রাম-চীরন্রায়ণের চেয়েও শ্রেণ্ঠ । কারণ-_“ভীমে পশ্যাচ ছিল না, কিন্তু 
(িপরণতমুখী ভাবধারার এমন অপূব সাম্য ও প্রকাশ ছিল যাহা আম আজও 
ভুলিতে পারি নাই ।”? 

১৯২৬-এর ১ ডসেম্বর নাট্যানকেতনের নতুন নাটক 'নরনারায়ণ' ! 
ক্ষণরোদপ্রসাদ এই নাটকটি প্রথয়ন করেন অপরেশচন্দ্রের কণজিন' ও শ্রীকৃষ্ণ 
নাটকের প্রভাবে । “নরনারারণ'-এর প্রথম নাম ছিল কণণ”“। পরে শাশির- 
ক:মারের কথ,মত শ্মঈীরোদপ্রসাদ “নরনারায়ণ নাম দেন। এই নামকরণের 
মধ্য দিয়ে শিশিরকুমারের সাহতাবোধের যথেন্ট প্রমাণ আছে । শুধু নাটকের 
নামকরণে নয়, 'নরনারায়ণ' নাট্যান্ঠানেও প্রয়োগাচার্য 'শিশিরকুমারের দান 
যথেষ্ট । 


বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৪ 
নাট্যকার শচীন সেনগ-্ত লিখেছেন, 


৮৮০০৭ 1শাশরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের নর-নারায়ণকে জনপ্রিয় করেছিলেন 
এবং প্রযোজনার আত সহজ সংকেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন 
সার্থকভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 'তাঁনিও প্রাঁতফাঁলত করোছলেন। কিন্তু 
তার জন্য কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করেনাঁন, 
দুটো ভাঙা রথের চাকা, কছ: দলিত-মাথত বক্ষশাখা এবং থমথমে 
আবহ সৃস্টি করে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে 'দিয়োছলেন যে একটা দ্বৈরথ-সংগ্রাম 
হয়ে গেহে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাবা-সম্পদ অপরেশচন্দ্রের চেয়ে বোশ ছিল, 
এবং কাব্যাব্ত্ততে নাট্যাচার্ আর তাঁর শিষ্যরা আধকতর দক্ষ ছিলেন 
বলেই নর-নারায়ণে জটিপতা বোঁশ থাকলেও নাট্যাচায তাকে সার্থক সৃষ্টি 
করে তুলতে পেরেছিলেন ।”২« 


1শাঁশরকুমার পেশাদারী মণ্ডে সবপ্রথন সামাঁজক নাটকের আঁভনয় করলেন 
১৯২৭ সালের ১ জুন। নাট্যানুক্ঠান প্রফুল্ল" । বলাবাহূলা যোগেশ 
সাজলেন 'শাঁশরকুমার ৷ আভজ্ঞ নাটাসমালোচকদের মতে শিশিরকূমারের যোগেশ 
একটি অভিবব স্টি। দর্শকদের মুখের দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব 
ভাবনায় তিনি “যোগেশ' চরিত্রটর বিশ্লেষণ করলেন । এই বিশ্লেবণের সহায়ক 
গল 'শাশরকুমারের ীবাঁশষ্ট বাচনভগী। এ প্রসঙ্গে নাচঘর"' পাত্রকার 
সমালোচনা? প্রাণধানযোগ্য £ 
“তত “আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'_এই কথাগুলি বলবার 
সময়ে শাঁশরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্নামাথা হাসির অবতারণা করে- 
ছিলেন তা যেমন 'বাঁচত্র, তেমনি অপর্ব। এ হাসি তি নিজের সৃষ্টি। 
কাঁথত আছে '্গারশচন্দ্রু এখানে প্রস্তরীভূত মযৃর্তির মত স্তাপ্তত হয়ে থাকতেন, 
অধেন্দ:শেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীরভাবে চেশচয়ে 
উঠতেন এবং দানীবাব অধণচেতন ও অর্ধ-অচেতনের মতন হয়ে থাকতেন । 
£ন্তু শিশিরকুমার এই দৃশ্যে যোগেশ চরিত্রে যে ০০১০৫1০]। বা ধারণা 
করোছিলেন তাতে এই অর্থ-উদ্নাদের মত কান্নামাথা হাসি তাঁর মূখে চমৎকার 
মানিয়োছল। 

১৯২৭ সালের ২৭ জলাই "সধবার একাদশী” মণস্থ হয়। “সধবার 
একাদশীর' নিমচাঁদকে প্রয়োগাচার্য শাশরকুমার কাঁমক চরত্র* হিসেবে চিহ্ছিত 
করলেন না। তাঁর মতে খধনমচাঁদ একটি হতাশাগ্স্ত যুবক । সে ইংরাজি" 
শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক । কিন্তু সে পেল কেরাণীর চাকরি। কৃতবিদ্য যুবক 
হয়ে কেরাণীর করবে সে? ফলে বিদ্রোহী হয়ে উঠল নিমচাঁদ। সে মদ 
ধরল, উৎসম্বে গেল ।' 

& 


৬৬ বাঙালী মধ্যবিজের থিয়েটার 


'সধবার একাদশন* নাটক সম্বন্ধ 'শিশিকুমারের মন্তব্য, 
“আমি মনে কার 10815 15 0906 ০01 1106 065 1293 1 36001811 
11851908176. এর । মুখ্য উদ্দেশ্য মদ খাওয়াকে গালাগালি দেওয়া নয় 
বাঙালীর মধ্যে যে নকল সাহেব হওয়ার আ'দখ্যেতা তাকেই স্যাটায়ার 
করা । .. ১১১৬ 
1শশিরকুমার প্রযোজিত “সধবায় একাদশন” পরে শ্রী ঙ্গমেও মণস্থ হয়েছিল । 
নাট্যাচার্ষের অপরাহ্নবেলার অভিনয় দেখে বিশগ্ব হয়েছেন একজন কাব ও 
একজন নট-নাট্যকার । এরা হলেন কবি বুদ্ধদেব বস্ত্র এবং নাট্যকার নট উৎপল 
দত্ত। এয-গের খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত স্বভাবাসদ্ধ দযাতিপৃণ 
ভাখায় লিখেছেন £ 
২৮০০ সাতঠা বাজে তবু পর্দা ওঠার নাম করছে না-_এমান সময়ে 
প্রেক্ষাগ্হের আলো যেন এক ধমক দিয়ে নিবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পদরি 
ন্যাকড়াটা দু ফাল হয়ে সরে গেল । একটা আতিকার দ-গরন্ধপুণ রংচটা 
বাগানবাঁড়ির সন বাঁকা হয়ে ঝ.লছে ; শ্রাবণের বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত 
হচ্ছে বাগানবাঁড় । সামনে শুন্য েজেয় একখানা জা?জম পাতা- তাতে দুই 
ভদ্রলোক বসে। একটা আসবাব পরযক্ত নেই সে দৃশ্যে । উইংসে ঘাঁরা 
দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দেখা যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে । উপরের ট।জার 
ব্ডরিগ্‌লো ফাল ফালি হয়ে বাতাসে উড়ছে । এহেন যুদ্ধোত্ুর নৈরাশ্য 
ও দাণরদ্যের চরম আঁভব্যান্তুর মধ্যে একঙন বললেন ওহে, অল না?ক 
মদ ধরেছে । অন্যজন মদ হাসলেন_ বিদুৎ থেলে গেল সে হামিতে ; 
বললেন-_পানায় খায় না। িশিরকূমারের পরিচালনায় “সধবার 
একাদশ” আর্ত হোলো । 
তারপর থেকে পেশাদার নাট্যশালা মানেই আমার কাছে শ্রীরঙ্গম হয়ে 
উঠল ; আর কোথাও যাওয়ার জো রইল না|” ১২ 
বঙ্গীয় রঙগমণ্ডে বাঁৎকমচন্দ্রের উপন্যাসকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে 
এসোঁছলেন গারশচন্দ্র । তাতে সমাজের উপকারই সাধিত হয়োছিল। 
দীঘণদন পরে বঙ্গ রঙ্গনণ্ে শরৎচন্দ্রকে আহ্বান জানালেন শিশিরকমার | 
শাশরকুমারের অনুরোধে শরক্চন্দ্র নিজের হাতে “দেনাপাওনা” উপন্যাসটিকে 
কেটেকুটে 'ঝোড়শী'তে রুপান্তীরত করেন। মনীন্দ্র রায়কে একাঁট পন্ত্রে তিন 
লেখেন (১ জন ১৯৯২৭) : 
৮ দ.-একাঁদন শিশির ভাদূড়ীর থয়েটারে যোড়শীর রিহাসাঁল দেখবো । 
(বইখানি ভারতাঁতে যখন বার হয় নাটকাকারে রপান্তরিত করেছিলেন 
ধশব্র'ম চক্রবতরশ। আম আবার জটখোল বদলে শিশিরের আভনয়ের 
জন্যে তোর করে দিয়েছি বোধহর নেহাত মন্দ হম্লনি |: )” * 


বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার ৬৭ 


ষোড়শী মণ্চস্থ হলো ৬ অগাস্ট ১৯২৭ । এই নাটকাঁটর ভ্মিক।লাপ এই- 
রকম £ 
 জীবানম্দ-_শাশির ভাদড়ী, এককাড় গোপাল ভট্টাচার্য জনার্দন-- 
যোগেশ চৌধুরী, শিরোমাণ -অমলেম্দ: লাহড়৭, প্রফুল্ল -রাঁব রায়, তারা- 
দাস -হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়, নিমল-শৈলেন চৌধূরী, সাগর সম্দরি 
-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হৈমবতাঁ--পদ্মা, ষোড়শী- চার:শীলা । 
১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৩ ভাদ্র তাঁরখের একট পত্রে শরত্চন্দ্রু রাধারাণ? দেবীকে 
লিখেছেন, 
“ষোড়শী বইটা পোড়ো। বোধহয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর 
আঁভনয় দেখবার যাঁদ সময় পাও, সাঁত্যই খুশি হবে। শিশির কি 
শেখানোই শিখিয়েছে । আম একটি দিন মান্র দেখোছ 1৮ 


অন্য একট পন্ত্ে লিখেছেন, 


“বাস্তীবক ক চমতকার আঁভনয় করে শাশর ! আরও চমৎকার তার 
শেখানোর পদ্ধাতি। অদ্ভুত ধৈষেণর সচ্গে শাশির শেষের লক্ষটায় লেগে 
থাকতে পারে ।” 


্বীকুনার বন্দ্যোপাধ্যায় একদা ভিখোছিলেন, “আমার মনে হয় মাইকেল 
ও জীবানন্দ-এই দুটি চরিত্রই 'শিশির-জীবনের নিকটতম আত্মীয়, নিজ 
ব্যন্তত্ব প্রক্ষেপের সাথথকতম পটভ্যীমকা। -*""জীবানন্দের বেপরোয়া অসংষম ; 
অকণ্ঠে আত্মপ্রসার ও শেষ জীবনের মমর্দাহী অনুশোচনা -মনে হয় যেন 
এর ভেতর দিয়ে শীশরের ব্যস্তিজীবনের দ্‌প্ত সাহসিকতা ও করুণ আত্মগ্রানির 
[ছটা স্রম্‌ছ“না মশোছিল |" 

“ঘোড়শী” পিতার মতো লোকলক্ষার সমাগমে ধন্য হয়ান প্রথমটায় । 
তাই বাধ্য হয়ে শিশরবাব খুব দ্রুত মহলা 'দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' 
ধরলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর “শেষরক্ষা” মন্থমৃন্ত পেল। এখানে স্মতব্য যে 
"গোড়ায় গলদ" 'শাশরকমারের জন্য “শেষরক্ষা'য়্ পরিণত হয়। শেষরক্ষা” 
যেমন রবান্দ্রনাথের সাহত্যগ-ণাম্বিত কমোঁড। ঠিক তেমান শেবরক্ষা, 
প্রয়োগচাষ শিশিরকৃমারের এক অনবদ্য সূষ্টি। আকর্ধণার বিজ্ঞাপন থেকে 
শুরু করে সমাপ্তি দৃষ্টি পর্যন্ত শেষরক্ষা+র কোথাও গলদ ছল না। সর্ব- 
প্রথম এই নাট্যান্‌জ্ঠানেই নাট্যনাশ্দরের পক্ষ থেকে দর্শক ও আঁভনেতার 
ব্যবধানাট ঘুচিয়ে দেওরা হলো । রবীন্দ্রনাথ স্বরং ঘাট্যানকেতনে 'শেষরক্ষা” 
দেখে গেলেন, কিল্লোল' গোষ্ঠীর কাব-সাহীত্যকদেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল 


সোঁদন । 


৬৬ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


১৯২৭ সালের ২৩ নভেঘ্বর নাটানিকেতনে 'দ্বিজেম্দ্ুলালের 'সাজাহান' মগচ্ছ 
হলো ॥ নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন 'শাশরকমার। ৩১ ডিসেম্বর 
নামলেন “ওরংজেব'এর ভামকায়। 

১৯২৮ সালে 'শাশিরবাবু কয়েকটি পূরোনো নাটকের মহখ্য চাঁরঘে যুপদান 
করেন। সে-নাটক কশট হলো $ বালদান” (২৫৬,১ ১৯২৮), শবজ্বনত্গল' 
(২৯. ৬. +২৮), প্রিফুল্প” (৩. ১০.+২৮)। শেষ নাট্যানুষ্ঠানে শিশিরকমার 
[গারিশচন্দ্রের মমণর মতি" প্রাঁতগ্ঠা কজ্পে দানীবাবুর সঙ্গে আভনয় করেন। 
১৪ ডিসেম্বর ১৯২৮-এ নাটামান্দিরের নিবেদন পাপ্বিজয়শ' । নাট্যকার যোগেশ- 
চন্দ্র চৌধুরী । পদগ্বিজয়গ, নাটকঠি পাঠ করে - শিশিরক্‌মারের প্রযোজনা 
সম্পকে কোনো ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। এই নাট্যগ্নন্হটিকে গ্রন্থ না 
বলে খসড়া বলাই সমীচীন। উৎসর্গ পত্রে যোগেশ চৌধুরণী সেকথা স্বীকার 
করেছেন__ 


“শাঁশরবাবু, 

এ নাটক আপাঁনই লিখতে বলেছিলেন, নামকরণেও হীশ্গিত ছিল । আম 
কোনোগ্াাতিকে নাটকখাঁনকে পাঠক সমাজে বার করলাম ; 'িকম্তু শুধু 
পাঠেই তো নাটকের পাঁরপূর্ণ ও সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না। 
আপান স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাঙ্থ্াবান, সতেজ 
ও জীবনরসমণ্ডিত করে তুলেছেন । সুতরাং, নাটকখাশনর উপর আপনার 
অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকাঁবর উীন্ত দিয়েই, আম 
আমার যান্তি সমর্থন করলাম “নস পিতা 'পতরস্তামাং কেবলং 
জন্মহেতবঃ ॥ আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন । 


ইতি-_ 
গুণমখ্ধ 
যোগেশদা” 
দণ্বিজয়ন” নাট্যানুষ্ঠানের সালংকার বর্ণনা আমরা প্রচুর পাঁরমাণেই 
পেয়েছি । তা থেকে বেশ বুঝতে পেরোছি পদাগ্যজন্ী” প্রয়োগাচার্য শিশির- 
ক:মারের সর্ব শান্ত প্রয়োগের আলম্বন িভাব মাত্র । এবং এই প্রয়োগ সাফল্যের 
মধ্য দিয়েই তানি হয়েছেন নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত । 

এ যুগের প্রয়োগ-প্রধান শম্ভু মিত্র দখ্বিজয়ী'র বিস্তত আলোচনা 
করেছেন। উত্ত আলোচনাটি আমাদের কাছে পরম সম্পদ । আমরা উন্ত 
সমালোচনার কিছ 'িছ অংশ পাঠকের গোচরে আনতে চাই, 

ণ দিশ্বিজয়ী দেখে 1-.এই প্রথম বুঝলূম ষে এমন একজন লোক দরকার 
হয় ধার চিন্তাটা এইরকম প্রতোকটা চরিন্লাভিনয়ের খ'টিনাটি পর্যন্ত বিস্তত । 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৬৯ 


তাতে যে সম্বম্ধতা আসে, মূখে কিছু না বলেও যে বাচন্র মানে প্রকাশ করা 
যায়ঃ তা অন্যভাবে অসম্ভব । এরই আর এক উদাহরণ হচ্ছে প্রথম অংকে 
যেখানে নারির শাহ 'সিতারার পরিচয় 'নচ্ছে। সেইখানে সিতারা যখন বলে 
যে, তার সদ্যবিবাহত স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে তখন - নাটকে 
যেটা লেখা নেই-নাদির 'শোভান আল্লা” বলে হঠাৎ অতাঁকত 'ক্ষপ্র হাতে 
1সতারার কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোরা তুলে নেয়, তারপরে সেটা 
গনজের কোমরবন্ধে গজে রাখতে রাখতে বলে -ণতোমায় ভালোবাসতে ইচ্ছে 
করছে।” 

'"'্ধরা যাক এঁ-নাটকেরই ততীয় অংক। নাটকে লেখা আছে, দৃশা 
হচ্ছে একটা মসাঁজদের অভ্যান্তরস্থ প্রাপ্গন। কিন্তু চোখে দেখেছিল্‌ম একটা 
ছাত। ছাতটার ?পছন দিকের অংশ বোধহয় এক ধাপের মতো উচু ছিল। 
তারই শেষে হ'লো ছাতের নচু পাঁচিল। এবং তার পরে পিছনে পটে আঁকা 
দূরের বাঁড়গুলোর উপর অংশ ও আকাশ! 

এই দৃশ্য দেখামাত্র মন ভ'রে গিয়োছলো । ছবিতে যেমন বেশীরভাগ 
জায়গাটা ফাঁকা রেখেই ভরাট ক'রে তুলতে পারেন এক একজন শিজ্প+, 
এ সেইরকম । 

--পদপ্বিজয়ী'র তৃতীয় অংকে নাঁদর শাহ যখন 'দিলী ধ্বংসের আদেশ 
দেয় তখন নেপথ্যে বিউগল: ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শঘ্দ 
হ'তো মূহুম্হ, আর তার মধ্যে সৌনকরদের চীৎকার ও আক্রাম্তদের আর্তনাদ 
শোনা যেতো । পিছনের পট লাল আলোয় রান্তিম হয়ে যেতো, আর পাকিয়ে 
পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতো সেই লালের মধ্যে । 

*** ০৭ এই নাট্যাভিনয় যাঁদ না-দেখত্‌ম তাহলে “নবাম্ন'র প্রথম দৃশ্যের 
কল্পনা করা যে সম্ভব হ*'তো না একথা অনস্বীকার্ |” ৩৭ 

১৯২৯ সালের % জন নাট্যমান্দরে গিরিশচন্দ্র রচিত বিম্ধদেব মণ্স্থ হয় । 
তারপর “রমা” | “রমা” “পল্লনীসমাজ'-এর নাট্যরূপ । নাটারপ 'দিয়োছিলেন শরৎচদ্দু 
নিজেই ॥ ১৯ শ্রাবণ ১৩৩৫-এ আর্ট থিয়েটার কর্তৃক সর্বপ্রথম “রমা'র আঁভনয় 
হয়। আর্টের কর্তৃপক্ষ “রমা'কে অচল বলে বাতিল করে দেন। এতে শরৎচন্দ্ 
নিদারূণ আঘাত পান। তান নাক এ সময়ে শিশিরকমারকে বলোছলেন, 
ভায়া, ওরা বোঁদে তৈরী করতে জানে, সন্দেশ নয় । তুমি সন্দেশ তৈরী করে 
একবার দৌঁখয়ে দাও ষে, এটা অচল নয়।” বলা বাহূলা 'াঁশরকমার শরতচন্দ্ের 
কথার মধাঁদা রেখেছিলেন । নাট্যমন্দিরের রমা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার 
স্বীকীত পেয়োছিল। 

ভ্‌পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শংখধ্বনি, মণ্স্হ হয় ২ নভেম্বর ১৯২৯ । এই 
নাটকে “কেতনলালে'র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দক্ষতা বিম্বরহ্গমণ্ডের 


৭0 বাঙালণী মধ্যবিত্তের "থিয়েটার 


কীর্তিমান আঁভনেতাদের স্পর্শ করেোছিল। বড়াঁদনের সময় অভিনীত হলো 
“তপতা' (২৫ ১২.১৯৯২৯ )। “তপতী' দেখার মতো দর্শক খুব কমই পাওয়া 
গিয়েছিল । কারণ আট থিয়েটারে তখন সগৌরবে চলছে 'মম্্রশাস্ত' | 

ব্ধুজনে 'শাশরক্‌মারকে নিবৃত্ব করার চেষ্টা করোঁছলেন। উত্তরে 
শিশিরকূমার বলোছিলেন _ “ব্যবসা করাছি সত্যঃ তা বলে ব্যবসাদারী খাতিরে 
“তপত?” নাটকের অভিনয় করব না। গতানুগ্গাতিক রীতিতে শুধু গ্যালারি" 
মাতানো"*""তা আমি পারব না।” “তপত” মণ্চস্থ করে নাট্যমস্দিরকে 
বিস্তর লোকসান 'দিতে হয়। তর্থাঁপ সান্ত্বনা এইখানে যে অবনীন্দ্রনাথ এই 
নাটক দেখে বলেন, “রবি কাকাকে লিখব, 'াশিরকুমারের অভিনয় হয়েছে 
চমৎকার--তিনি দেখলে খুশী হবেন খুব-তাঁকে লিখব একবার এসে যেন 
শিশিকুমারের তপতাী দেখে যান। রাবকাকার অভিনয়ের চেয়ে কোনও অংশে 
খাটো নয়।” 

১৯৩০ সালে কন“ওয়ালিস মণ্ডের ণলজ' ফুরিয়ে যায় । ম্যাডান কোম্পান 
তন হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা বাড়ীভাড়া (মাঁসক) পেয়েও সন্তুষ্ট 
ছিলেন না। অগত্যা শিশিরকূমার মণ্চট ছেড়ে দেন॥ কয়েক মাসের জন্য 
শিশিরকুমার আট: থিয়েটারে যোগদান করেন । তারপর সতু সেনের যোগাযোগে 
িস মাবেরীর আমন্বণে, শিশিরকুমার সদলবলে আমোরকায় পাড় দিলেন 
৮সেশ্টে্বর ১৯৩০। 'শিশিরকুমারের আমোরিকার নাট্যানুষ্ঠানগুলির বিস্তৃত 
আলোচনা এপর্যন্ত বোৌরয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত সতু সেনের “আত্মস্মৃতি 
ও অন্যান্য প্রসঙ্গ গ্রন্থে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া গেছে । 

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে শিশিরকুমার 'কছাঁদিনের জন্য রগুমহলে 
যোগদান করেন। তারপর ১৯৩৪-এ চলে আসেন আর্টের শূন্য মণ্ডে। এই 
পায়ে ঘ্টার থিয়েটারের নাম “নব-নাট্যপান্দর' । ১৯ জানয্লার মঞ্চস্থ 
হয় যদুনাথ খাস্তগীরের আভিমাননন”। ফেব্রুয়ারি মাসে নরেন্দ্র দেব রচিত 
ফুলের আক্ননা' আভিননত হয় । এই দি নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখযোগা দানের 
ইাতহাস নেই। তবে “ফুলের আয়না” সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য নাট্যাভিনয় 
1হসেবে স্মরণীয় । 

২৮ জুলাই ১৯৩৪ নব-নাট্যমান্দরের প্রযোজনা শরংচদ্দের বরাজ বৌ? । 
নাটারপ--শাশরকুমার ভাদুড়ী। এই নাটকের আঁভনয়ে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন £ 

নীলাম্বর-_-শিশিরক্‌মারঃ পীতাম্বর--অর্‌ণকমার চটোপাধ্যায়। রাজেন-_ 

শৈলেন চৌধুরী, ভুল মুখুজ্যে- ইন্দ্র চকুবতীঁ, গাজন লন্্যাসী- 

শাম্তশীল গোস্বামী, নিতাই গাঙ্গুলী--ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, (বিরাজ-- 
কংকাবতা, মোহিনী- রাণীধালা, জন্দরী- রাধারাণী। 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ৭১ 


ণবরাজ বৌ" নাট্যানুষ্ঠানে দর্শকেরা শাশরক-মারের “নীলাদ্ষর” দেখে অবাক 
হরেছিলেন। বিচক্ষণ দর্শকেরাও শিশিরক্মারের আঁভনয় প্রাতিভার তারিফ 
না করে পারেনান। তাঁরা বলেছেন, “কোথার আলমগণয়, কোথায় চাণক্য, 
আর কোথায় এই একটা পল্লীবাসী আকাট মূর্খ গাঁজাখোর নলাম্বর, 
ইহাকেই তো বলে প্রাতভা ।” [হরেকৃক মুখোপাধ্যায় 2 

১৯৩৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর স্বরেন্দ্ুনাথ বন্দোপাধায়ের “সরমা' ও ৭ 
নভেম্বর ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাঁদত্য' মণ্ন্থ হয়। প্রতাপাদিত্যে নাট্যাচাষা 
পিডা'র ভুমিকায় অবতীর্ণ হন। ক্ষীরোদপ্রসাদ রডা চরিত্রের মুখে হিন্দি 
সংলাপ ব্যবহার করোহিলেন, শীশরকূমার রিডার মূখে চ্গ্রামের 
সংলাপ বাঁসরে দেন। এিডা" চারিত্রের মূখে এই নতুন সংলাপ বসাবার 
কারণ ঃ প্ররোগাচার্ব শািশরকমারের কয়েকদিন ইহ্পাররাল লাইব্রেরীতে 
পঠন-পাঠন। রিডার মে চাউটগেয়ে সংলাপ শুনে কাঁতিপয় দর্শক 
বলে ওঠেন-“রডা চাউটগেয়ে ভাষা শিখল করে টৈ শিশিরকমার এ 
মন্তব্য শুনতে পান। বিরতির সময়ে চাদর গায়ে দিয়ে একগাদা বই ও ম্যাপ 
[নয়ে শাশরকুমার দর্শকদের ব্যাপারটি বাঁঝরে দিতে সমথ হন। হাততালি 
দিয়ে আভনন্দন জানালেন দশ'কেরা । কয়েকজন অবশ্য মন্তব্য করলেন-- 
"রমাকসগ;লো ওভারল্‌ক করেন নাকেন 2 এটা তো ক্লাসরুম নয় । 


১৯৩৪'এব্র ২৪ নভেম্বর ও ২৪ িসেম্বর মণস্থ হয় “দশের দাবী” ও 
“বজয়া”। প্রথনটির রচারতা শচীন সেনগত্ত, পরেরাটি শরতচদ্দ্রের লেখা 
পদত্তা'র নাট্যরূপ। বিজয়া'র বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিলঃ 


“মঙ্গলঘট স্থাপিত । আভনেতৃগণ শদ্ধাচত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার 
আরাধনায় আত্মানায়াগ করিয়াছেন । সাফল্য সুনিশ্তিত ॥? 


এই নাটকের চাঁরন্গ গিলকে বন্টন করা হলো এইভাবে £ রাসবিহারী - 
[ণাণরকমার। নরেন -ীব্বনাথ ভাদুড়ী, বিলাস -শৈলেন চৌধুরী, 
দয়াল--শীতল পাল, পরেশ পঞ্চানন বন্দ্োপাধ্যারঃ বিজরা _ কংকাবতা, 
নালন।-_রাণীবালা । 

[াশরক-মারের রোসাঁবহারণ” চারন্রাভিনয় সম্পকে একটু বিতক+ আছে। 
বুদ্ধদেব বস্ত্র শিশিরকুমারের 'রাসবিহারগ'কে ম্লান" চীরন্রাভিনর বলে উল্লেখ 
করেছেন। আবার শ্ত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-_-“তাহারা বোধহয় 
লক্ষ্য করেন নাই খে তাহার বাহরের মাজত রুচি ও সংস্কাতির নীচে তাহার 
এই স্থলতা নেখানই লেখকের প্রধান উদ্বেশ্য ছিল।” আমরা শ্রীকৃমার 
বংন্দ্যাপাধ্যারের যান্তুক অনভ্রত্ত বলে বিবেচনা করি। কারণ উপন্যাসের 
পাঠ নিয়েছি তাঁর কাছেই । 


৭২ বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার 


নবনাট্যমান্দরে সত্োম্দ্ুকষ। গুপ্তের শ্যামা” নাটকটি মণ্মন্ত পায় ২৮ 
সেশ্টেম্বর ১৯৩৫এ। বৌদ্ধজাতকের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত এই নাটকের 
“শ্যাম চরিত্রের রূপদান করেন প্রভাদেবী, শিশিরকুমার উত্তীয়' সাজেন। 

এই বছরের ১১ ডিসেম্বর আঁভনখত হয় রীতিমত নাটক" । নাট্যকার-- 
জলধর চট্রোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপনে কিন্তু জলধর চট্োপাধ্যায়ের সঙ্গে শীশর- 
কুমারের নামও ম:দ্রুত হয়েছিল ॥ নাট্যকার হসেবে শাশিরকুমারের নামটি 
বিজ্ঞাপিত হলে সাধারণের মনে এরূপ ধারণা জন্মায় যে শিশিরকৃমারই প্রকৃত 
নাট্কার_জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নামটি উল্লেখ করা হয়েছে মান্র। বোধ 
কার এই হ্রান্ত নিরসন করার জন্য “রশীতিমত নাটকের তৃতীয় সংস্করণে 
“কৈফিয়ৎ স্বরুপ জলধর চট্টোপাধ্যায় ঠলখলেন, 


“আমার লিখিত মূল পা'্ডুঁলীপর নাম ছিল রঙ্গমণ্ট । প্লীতিমত নাটক? 
নামটি শিঁশিরবাবুর দেওয়া । রঙ্গমণ্ডের প্রয়োজনে “গল্পাঁটকে ঢেলে 
সাজাবার” জন্য 'শশিরবাব আমাকে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দেন । 
আমিও তদনুসারে নাটকখানি পররাইট” কার । চরিন্রসম্ট, ঘটনা সমাবেশ, 
সংলাপ যোজনা বিষয়ে শিশিরবাবু আমাকে কোন সাহায্যই করেননি ।” 


“নবেদন' অংশে শিশিরকুমার লেখেন, 


“এই নাটকের আখ্যায়কা জলধরবাব্‌ আমার কাছে এনেছিলেন । আমার 
খুব ভাল লেগোঁছল। তারপর অভনয়াথে যতকিছু পারিবতন করতে চেয়োছি। 
অসীম ধৈর্য" সহকারে সেবিষয়ে তান আমাকে সাহায্য করেছেন । এই নাটকের 
নাট্যকার হিসাবে নামটা যে আগার দেওয়া হয়েছে, সে শুধু তাঁরই অনুরোধে । 
নতুবা এই নাটকের মধ্যে যা কিছ; নাট্য--তা জলধরবাবূর গনজের, তা” আমার 
নয়। তবে আমি নিজের নাম এর সঙ্গে সধাশ্লন্ট করোছি কেন? তার কারণ, 
আমার মনে হয়েছে আমি যদি নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতাম, 
তাহ'লে নিজেকে গৌরবাশ্বিত মনে করতাম 1” 

রীতিমত নাটক" জলধর চট্োপাধ্যায়ের মপ্চোপযোগী ঘটনাবহূল ও চমকপ্রদ 
নাটক । আতনাটকীয়তা আছে এই নাটক--সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ 
নেই: তবে এই নাটকের সম্পদ দিগম্বর মজ-মদার । অধ্যাপক আশুতোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিকই বলেছেন, “দগম্বর চরিত্রের পাঁরকজ্পনা একাঁদক দিয়া 
যেমন বাস্তযধমশ? অন্যদিক দিয়া তেমনই বিদগ্ধ মানস-প্রসৃত। একাঁট 
উচ্চশাক্ষিত সাহতাভাবাবলাসী চরিত্রের পক্ষে আকস্মিক মানসিক আঘাতের 
ফলে যে বাঁদ্ধ 'বপ্র্যয়ের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক, তাহার আানপূণ সরস 
বর্ণনায় ইহা আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে ।৮**৩১ 

রীতিমত নাটক" স্মরণীয় হয়ে থাকবে- এবমান্ত কারণ প্রফেসর 'দিগম্বর 


বাঙাল মধ্যবিত্তের 1থয়েটার ৩ 


তথা শাশরকুমার ভাদুড়ীর জন্য । 'নত্য নতুন সংলাপ তৈরী করে, ত্য নতুন 
কবিতা আবাত্ত করে, শিশিরকুমার প্রফেসর 'দিগম্বরকে অক্ষয় আসন দান 
করেছেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “রীতিমত নাটকের” আভনয় দেখে 
মুণ্ধ হয়েছিলেন । জনৈক প্রত্যক্ষদশ*" লিখেছেন ( শলাল' পান্নকায় ) £ 
“স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পযশ্ত এ-অভিনয় দেখতে এসোছিলেন। সেরাম্রের 
অভিনয়ের কথা এখনও আমার মনে আছে--“এই করেছ ভাল নিঠুর" 
কাঁবতাঁটি আব্াত্ত করতে 'গয়ে শাশরকুমার হঠাৎ লাইন ভুলে গিয়ে একট 
থমাকয়ে যান--তারপরেই সামলে নেবার জন্য একের পর এক কবিতা 
আবাত্ব করলেন-_ মনে হচ্ছিল কবিকে দশকের প্রথম সারিতে দেখে 
ইন্সপায়ারড হয়ে সেদিন কাঁবর রচনা সাইট করেছিলেন ।”৮ ৩২ 


শরতচন্দর “গৃহদ্বাহ' উপন্যাসের নাট্যর্প দিয়েছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার | 
গাহদাহ' শিশিরকূমারের হাতে পড়ে “অচলা* হয়ে যায়। ২২ অক্কৌবর ১৯৩৬- 
এ 'অচলা' মণ্স্থ হয় । এই নাট্যানুষ্তানে শীশিরকুমার কেদার” ও জিরেশে'র 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

এই বছরের ডিসেম্বর মাসের ২৪-এ রবান্দ্রনাথের যোগাযোগ” মণ্চ্ছ হয় । 
যোগাযোগ' সাধারণ দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারেন। . ৩ ফলে নব-নাট্যমাম্দর 
কিছুটা অস্থবিধার মধ্যে পড়ে । 1কল্তু শিশিরকুমার শত অস্থাবধার মধ্যেও 
আপন ব্রত থেকে বিরত হননি! সুখের কথা, রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগ দেখে 
বলোছলেন, 


*নবনাট্যমান্দরে যোগাযোগ দেখতে আমন্নিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে 
গিয়েছিলাম । সেখান থেকে মনে আনন্দ ও "বস্ময় গনয়ে ফিরে এসৌছি। 
এমন স্থুসম্পৃণকায় অভিনয় সবর্দা দেখা যায় না” তৎসব্বেও ষাঁদ 
শ্রোতাদের মনস্তুন্ট না হয়ে থাকে তবে সে জন্যে নাট্যাধনায্ক শ্রীষ্্ত 
শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।? 


যোগাযোগ” নাট্যান্ঞ্ঠানের পর নাট্যমীশ্দিরে আর কোনো নতুন নাটকের 
অভিনয় হয়নি। নতুন নাটক নিয়ে ক্ষতির পরিমাণ যখন ক্রমে ক্রমে বেড়েই 
চলল, যখন বাড়ঈভাড়ার টাকা পর্যন্ত যোগাড় করা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে 
শিশিরকুমার কয়েকটি পুরোনো নাটকের আঁভনয় করলেন। কয়েক মাস এই 
ভাবে আঁতক্রাম্ত হলো। কিন্তু ১৯৩৭ সালের জুন মাস নাগাদ 'শশিরক্‌মার 
আবার নণহারা হলেন। সাহাত্যক নৃপেন্দুকঝ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 

“রঙগমণ্ থেকে ষোঁদন শিশিরকুমারকে চলে আসতে হয়, সেদিনকার দশ্য 
চোখের ওপর ভাসছে । ঘূম থেকে উঠে সকালবেলাই দেখলেন, বাড়িওয়ালার 
লোক তাঁর জিনিসপন্ত সমস্ত রাস্তায় ফেলে 'দিচ্ছে। গায়ে জামাটা 'দিয়ে রাগে 
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কাঁপতে কাঁপতে 'শাশরকুমার রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন । তথন রাস্তা দিয়ে কাতারে 
কাতারে লোক চলেছে; তাঁর ভক্তের দল, ট্রাম-বাস থেকে উাঁক মেরে দেখেন, পায়ে 
হেটে যাঁরা চলাঁছলেন তাঁরা কাছে এসে 'ঘিরে দাঁড়ান। কোন কোন রাঁসক 
মন্তব্য করে ওঠেন। বাধ্য হয়ে শাশরকুমারকে সেখান থেকে সরে যেতে হয়। 
এ-জাতাঁয় ঘটনার বাথা দেহের ভেতর হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকে । শাঁশরকুমারের 
গছিল। তাই স্থায়ী রঙ্গমণ্চের আশা, তাঁর কাছে শুধু স্বপ্ন ছিল না, সেইটেই 
ছিল তাঁর আস্তত্ব ।৮...৩৭ 

দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর মণ্চহারা শাশরকুমারকে আমরা কয়েকাট আঁভনয় 
করতে দেখি বিভিন্ন মণ্ডে। তারপর প্মরণীয় ১৯৪১-এ তান গজের মণ্ড 
পেলেন। প্রবোধচম্দ্র গুহের নাট্যানকেতনে শািশরকুমারের '্রীরঙ্গম” প্রাতাত্ঠিত 
হলো। এটিই তরি সর্বশেষ কাতিস্তন্ত। শ্ত্রীমাণ বাগাঁচ বলেছেন, ১৯৪২ 
সালের ১০ জানয়ার ীরঙ্গম'এর উদ্বোধন হয় । কথাটি অযথার্থ। কারণ 
আমরা সাঁঠকভাবে জান, ১৯৪১ সালের ২৮ নভেম্বর তারাকমার মুখোপাধ্যাক্র 
'জীবনরঙ্গ' নাটক নিয়ে শ্রীরঙ্গমের যাত্রা শুরু হয়। 

অকৃতদার নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায় হাওড়া জেলায় বালি-র একজন 
স্কুলশিক্ষক ছিলেন। শিশিরকমারের সঙ্গে নাটুকে তারাক:মারের পাঁরচয় হয় 
শ্রীরঙ্গম অধ্যায়ে। তারাকমারের নাট্যবোধ 'শিশরক-মারকে প্রাণিত করে। 
শাঁশরবাব এই অখ্যাত নাট্যকারকে দরে 'জীবনরঙ্গ' াখয়ে নেন। এবং 
অনেক আশা নিয়ে এই নাটকটি মণ্স্থ করেন। “জীবনরঙ্গ' নাটকটি নিয়ে 
এপর্যন্ত বিশেষ আলোচনা হয়ান। আমাদের মনে হয়েছে যে, এই নাটকটির 
মধ্যেই শিশিরক্‌মারের ব্যান্তগত ট্র্যাজোঁডাটি লুঁকয়ে আছে। তাছাড়া এই 
নাটকটি মণস্থ হয় নবাগত শচাঁন 'মন্ত্কে নিয়ে । নবাগতা বন্দনা দেব এই 
নাটকে 'নভার ভুমিকায় অবতীর্ণা হন । কন্তু "জীবনরঙ্গ' জনবান্দত হয়নি। 

মণ বাগচি সে সময়ে লিখেছিলেন 
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শিশিরকমার এই মন্তবা পাঠে মাঁণ বাগাঁচকে বলোঁছলেন--মনের কথাই 
[লখেছ ।” 

জীবনরঙ্গ'কে দশক গ্রহণ করতে পারলেন না । শ্রীরঙ্গমে'র শ্রী প্রথম থেকেই 
অনঞ্জল হয়ে গেল । 

শাঁশরক-মারের ছাত্র নিতাই ভট্টাচার্যর “উড়ো চাতি' মণন্ছ হর ১৯৪২-এর 
১১ মার্চ। উড়ো চাঠ” নাটক হসেবে দবল, নাট্যাচাষেযর আঙনরের 
সাহাধা পেয়েও এই দ:ব'লতা মোচন করা যায়ান ! শ্রীরম্গমের দ্বিতীর প্ররাসও 
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ব্থ' হলো। আলফ্েড ন্যমান-এর পদ পৌঁ্রয়ট” অবলম্বনে মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্ষের নাটক “দেশবন্ধ* আঁভনীত হয় ১১ সেপ্টেম্বর । আঁভনয় প্রসঙ্গে 
“শলা'লি” পাত্রকা লিখোছলেন £ 


“নাটটাচার্ধ অতুলনীয় দক্ষতার সঙ্গে দেশভত্ত রাজ অমাত্য কল:হনের 
ভূমিকার রূপায়ণ করেছিলেন। শ্ষে দশ্যে তান আঁভনয়কে গ্রেট 
আযকটিং-এর হাইটে তুলোছিলেন।” 


অভিনয় ঘতোই ভালো হোক না কেন, দেশবম্ধু শিশিরকৃমারকে আথিক 
সাফল্য থেকে বত করল।॥। ২৩ ডিসেম্বর “মায়া' নাটক অভিনীত হওয়ার 
পর শ্রীরঙ্গমৈ কোনো নতুন নাটকের অভিনয় হয়নি । 

নিতাই ভটাচার্ধকে 'দিয়ে শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম উদ্বোধনের অনেক আগেই 
“মাইকেল” নাটক লেখাতে শূরু করেন । শিশিরক,মার এই সময়ে গড়পারের 
বাসা থেকে প্রায়ই হ্যারিসন রোডের একাঁট মেসে আসতেন সকাল ন"টায়, 
িরতেন বেলা একটা দি দুটোয়। এ মেসে থাকতেন 'শিশির-ছান্ন নিতাই 
ভট্টাচার্য । একাদন স্থুলেখক মণ বাগচিকে তান ট্রামে বলেছিলেন, 
“আম মাইকেলের যে 9010961910১ দেব তাই হবে 11 মাইকেল ।” 


অনেক দিনের পরিশ্রমে মাইকেল” লেখা হয় । আঁভনত হয় ২৩ এপ্রল 
৯৯৪৩ । এর িছুঁদন আগে রঙমহলে এইরকমের একাঁট নাটক আঁভনীত 
হয়। সেখানে নামভূমকায় অবতশণ“ হন নটসূর্য অহীম্দ্র চৌধুরী । কাঁথত 
আছে রঙমহলে 'মাইকেল' দেখে এসে একজন শিজ্পী যখন 'শিশিরকৃমারকে 
বলেন--“বড়বাব,, দেখলাম ওরা মাইকেলের ব্যবহৃত টোঁবল চেয়ার দৌঁখিয়েছে।” 
এ কথা শুনে শিশিরকূমার বলেছিলেন_ “আমি টেবিল চেয়ার দেখাব না, 
আভিনয় দেখাব |” 


শিশিরকৃমারের মাইকেল অভিনয় ষে কতটা প্রত্যয়? হয়োছিল তার 
িস্তাঁরত প্রমাণ আছে। একাধিক বিদগ্ধ সমালোচক আমাদের জানিয়েছেন 
ধিশিরকমারের সাফল্যের কথা । িশেষভাবে মনে পড়ছে আচার্য শ্রীকমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য । তান লিখেছেন, “মাইকেলের ভিতর 'দিয়ে তাঁর 
জীবনের এই চিরন্তন অতৃপ্তি, পিঞ্জরাবম্ধ ঈগল পাথর এই অশান্ত পক্ষ- 
বিক্ষেপ আশ্চর্য সুসঙ্গতির সাহত রূপ পেয়োছিল। মেঘনাদ রনাকালে 
কাবর আঁস্থুর পাদচারণা, উচ্ছল কজ্পনার বাঁহঃপ্রকাশে শব্দভাণ্ডার ও ভাষা 
প্রয়োগের অগপ্রাচ্ষ্জনিত বাধার ক্ষুষ্ধ অনূভূতি শিশিরের অস্তরবেদনার, কৃপণ 
প্রীতবেশের বিরুদ্ধে তাঁর রাজোচ চিত্ত-প্রশাস্তর দৃপ্ত প্রাতবাদেরই অনিবাষ' 
সংকেত ।”...৩৫ 

?িশিরক্‌মারের দূভাগা প্রাণপাত পরিশ্রমে মাইকেল আঁভনয় করেও 


৭৬ বাঙাল? মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


আগের মতো অথ পেলেন না। তাই ২৫ নভেম্বর আবার শরৎচন্দ্রের স্মরণ 
করতে হলো। শবপ্রদাস (বিধায়ক ভট্রাচাযের ) নাট্যরপ পেয়ে মণস্থ হয় 
২৪ নভেম্বর ১৯৪৩। হেমেন্দ্রনাথ দাসগপ্ত লিখেছেন, 


“শুভক্ষণে শরতচন্দ্রের ধবপ্রদাস খোলা হইল ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে। 
[বি্বনাথবাবু িপ্রদাসের ভঠীমকা স্বাভাবকভাবে আঁভনয় করেন আর 
ফপ্‌গের সংপ্রাসম্ধা অভিনেত্রী মালনা বন্দনার ভূমিকায়ও চমৎকার 
অভিনয় করেন॥ অনান্য ভূমিকাও বেশ হয়। বপ্রদাস প্রচুর 
অর্থদান করে ।”” 

[ ভারতণয় নাট্যমণ্চ॥। হেমেন্দ্রনাথ দাসগণপ্ত ] 


এই বছরের বড়ার্দনের নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের তাইতো” । শবপ্রদাস' 
নাট্যান্ষ্তানে শিশিরকূমার প্রথমে নামেনান, পরে নেমোছিলেন (বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ীর মৃত্যুর পরে )। শীকম্তু “তাইতো” নাটকে 'শাশরকুমারকে অভিনয় 
করেতে দেখি না। শবধায়ক ভট্টাচাষেরে আলোচ্য নাটকটি যথার্থ অর্থে 
বড়দিনের নাটক ॥। শীবধবা 'িবাহ না কারলে মামার সম্পাত্ত পাইব না” 
খবরের কাগজের এইরকম একটা বিজ্ঞাপন থেকে নাটকের উৎপাত্ত। নানা 
রকমের উদ্ভট দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তাইতো”র সমাপ্তি হয় জোড়ায় জোড়ায় 
গাঁটছড়া বেধে । তবে স্বীকার করতে হবে--তাইতো” নাটকের একটা গাঁতি 
আছে, নতুনত্ব আছে, আধৃনক সংলাপও আছে। বিধায়ক ভট্টাচার্য এই 
কারণে আধুনিক নাট্যকার । 

“তাইতো” অভিনয়ে অংশ নিয়োছিলেন-_ 

বিরৃপাক্ষ_-বিম্বনাথ ভাদড়ী, জীবনময়-শৈলেন চৌধুরী, দীননাথ_ 

রজত রায়, সমর--জীবেন বস্তু সমখর _াহর ভট্টাচার্য? মাল্িকা_ শ্রীমতী 

মালনা দেবী । বল্লিকা- রেবা বস । 


১৯৪৪ সালের প্রথমাদকের ন'মাসে কোনো নতুন নাটক নেই শিশিরকুমারের 
প্রযোজনায় । তবে উল্লেখযে গ্য যে এই বছরের ১০ জুলাই ও ২৪ অক্‌টোবর 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্রাচাযেরি “জবানবন্দী” ও নবান্ন 
মণস্থ হয় । 'শাশরকুমার এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। “নবান্ন” নাটকের প্রধান 
সমান্দারের দিকে তাকিয়ে 'াবচাঁলত শিশিরকূমার অন:জকে বলেছিলেন__ 

“জানিস বশে সেই যে আমাদের ধোপা । মনে পড়ছে না তোর" 

বিজন ভট্টাচা" বলেছেন £ 

“তাঁর ক্ষাণকের সেই বিভ্রাম্তর মধ্যে আম প্রতাক্ষভাবে অনুভব করে ছলাম 
রামচন্দ্র যেন গ্‌ৃহক চণ্ডালর্‌পণী এক রজকের ভূমিকায় পরোক্ষভাবে ধন্য হতে 
চাইছেন ।” 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৭৭ 


১৯৪৪ নালে সংশয়াতীত ভাবে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে একটা পালাবদলের ইঙ্গিত 
সপন্ট হয়ে ওঠে । তাই মনোরঞ্জন ভট্টাচাের বশ্দনার বিয়ে” / ২৬.১০.১৯৪৪) 
কোনো দাগ কাটতে পারল না। ২০ িসেম্বর মণস্থ হলো শরতচন্দ্রের 
সুপরিচিত রামের জুমতি"। নাট্যর্‌প দিয়েছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত । ববাভন্ন 
চাঁরন্রে রূপদান করেন--মনোরঞ্ন ভট্রাচায* প্রভাদেবী ও সাধবন্রী। কয়েক 
রান্তু চলার পরে 'শিশিরকূমার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্ধের জায়গায় “যাদব' চরিত্রে 
অভিনয় করেন। 


১৯৪৪-এর পর পালাবদলকে লক্ষা করে আমরা নিশ্চয়ই এ সিদ্ধান্ত করছি 
না ষে, ১৯৪৪-এর পর 'শিশিরক-মারের শ্রণীরঙ্গমে উল্লেখযোগা নাটকের আভিনয় 
নেই । ১৯5৪-এর পর শ্রীরঙ্গমের উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা -- “দঙখশর ইমান, 
(১১৪৬, ডিসেম্বর ) প্পরিচয়” (১০ ৮ ১৯৪৯), “তখং-এ-তাউস' ১০.৫ ১৯৫১) 
প্রশ্ন (৩.৯ ১৯৫৩ )। সব্মোট এই চারটি নাটকের নাট্যকারেরা হলেন 
যথাক্রমে __তুলস" লাহড়ৰ, গজতেন্দ্রনাথ মৃখোপাধ্যায়ঃ প্রেমাংকর আতথ+% ও 
তারাকুমার মুখোপাধ্যায় । অন্ততঃ এই চারটি নাটকের তিনটিতে অভিনয় করে 
এবং সূক্ষম নদেশনা দিয়ে শিশিরকমার আরো কিছ:কাল প্রাণশান্ত সয় 
রতে পারতেন--লোকলক্ষমীর আগমনে সৌভাগ্যলক্ষম প্রসন্না হতেন যাঁদ। 
?কম্তু বাস্তবে তা হয়ান॥ ১৯৫৬ সালের ২৪ জান:য়ারখতে প্রফুল্ল” আভনয়ের 
পর 'শিশিরক/মার শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল “এই 
কয়াদন আঁভনয়েয় পর, িছ:কালের জন্য অভিনয় বম্ধ থাকবে ।” আত্মাভিমানী 
শাশিরকৃমার সাধারণের সহনুভূতি আকর্ষণের জন্য “শেষ অভিনয়" কথাটি 
লেখেনান। নিঃশখ্দে রঙ্গমণ্ঠ খেকে বিদায় নিলেন । 


বঙ্গীয় রঙমণে শিশিরকৃমারের দান সম্পকে নাঁতিদীর্ঘ আলোচনায় আমরা 
বারবার 'শাশর-প্রশীস্ত করেছি । এর কারণ 'শাশরক:মার তাঁর যুগের অপ্রাতিহ্ৃন্্বী 
প্রয়োগাচার্য এবং পরবর্তাঁ ষুগেরও অগ্রপাঁথক । ১৯২১ থেকে ১৯৪৪ এর মধ্যে 
শিশিরক্‌মারের মতো আর একজন প্রয়োগাবিদ্‌ জঙ্মগ্রহণ করেনানি। অপরেশচন্দ্ু 
বা অহসন্দ্র চৌধুরীরা যুগের দাঁব মিটিয়েছেন,। শাশিরকুমার যুগের দাবিকে 
প্রাধান্য দিয়েও যুগোত্তীর্ণ প্রতিভা বলে স্বীকৃত হয়েছেন। শিশির-সাল্লিধ্য 
পেয়েই নাট্যশালা নাট্যমাম্দরে 'বিবাঁতিত হয় । 

তথাপি আমাদের উল্লেখ করা দরকার যে শিশিরবাবুর প্রতি “আতি- 
আধীনক' সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা যাবে না। কারণ অভিনেতা ও প্রযোজক 
ধিসেবে শিশিরকুমার ছিলেন রোমান্টিক শিজ্পী। তিনি যে ষুগের মধ্যে 
লালিত হয়েছেন, বিবর্ধিত হয়েছেন সে যুগাটতে সকলেই অশ্পবিস্তর 
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রোমাণ্টিক। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় যে নাটকগুলি মণস্ছ হয়েছে তার 
মধ্যে খুব স্বঙ্প সংখ্যকই রোমাশ্টিকতা বাঁজত। আবার যে নাটকগুল 
শাশিরক্‌মারের যশ এনে দিয়েছে সেগুজির বিষয়বস্তু ষোল আনা রোমাশ্টিক। 
তবে শিশিরক্‌মারের যুগোত্তী্ণ প্রাতভার স্বরুপাঁট ক এবং কোথায় ? 
রোমা্টিক 'শিক্পী-মনের আঁধকারণ হওয়া সত্বেও 'শিশিরকমার ধরাবাঁধা 
একই রীতিতে আঁভনয় করতেন না। নানা রীতি ও রপের মিলন হয়েছিল 
ত'রি মধ্যে । শ্রত্ধেয় নাটাকার 'াঁগন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 
“শিশিরক্‌মার প্রধানতঃ ইম্প্রেসানন্ট ছিলেন। চাঁরন্র ও গোটা নাটকের 
অস্তীর্নহত ভাবটাকে ভাবময় আঁভনয়ের দ্বারা দর্শকচিত্তে গভীরভাবে 
অংকিত করে দিতে চাইতেন তিঁনি। ভঙ্গীর চাইতে ভাবের দিকে দণ্টি ছিল 
তাঁর বেশি । কিন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে তিনি এক.্প্রেসানস্টও 
হতেন ! বন্তবাটিকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য সেসব ক্ষেত্রে তিনি ভঙ্গখীটকে 
প্রাধান্য দিতেন। আবার কোথাও কোথাও তিনি প্রতীকধমও 
হয়ে উঠতেন ।” 
বাংলাদেশে যাঁরা নাট্যচচ করেন তাঁরা নিশ্চয়ই দুশট ব্যান্তর কথা কোনো 
[দিনই বস্মত হবেন না। একজন প্রবোধচন্দ্র গৃহ, অপর জন শাশয়কুমার | 
ম্‌লতঃ এ'রা দুজনে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একাধিক নবীন নটকে উৎসাহিত 
করেন। প্রবোধচন্দ্র গৃহ ও অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রশ্রয়ে মন্মথ রায়, শচীন সেনগপ্ত 
প্রভীতিরা নাট্যচ্চা করেছেন। অন্যাঁদকে শাঁশরকুমার প্রবীণ ও নবীন 
নাট্যকারদের সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছেন । এসেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ নতুন 
হয়ে, এসেছেন-রবান্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ চৌধুরী, 
[জতেম্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহড়ী, প্রেমাত্কুর আতর? তাই 
ভট্টাচার্য, তারাকৃমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা । সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে 
রবীন্দ্রনাথ পেশাদারী রঙ্গমণ্ সম্পকে শ্রদ্ধা জানালেন 'শাঁশরকমারের 
সৌজন্যে । আবার শরঞ্চন্দ্র নাটাকার হসেবে কলম ধরলেন প্রয়োগাচার্য 
[াশিরকৃমারের অভিনয় শিক্ষার প্রেমে পড়ে । বশ শতকের নাটা সাহিত্যের 
ইতিহাসে শিশিরক:মারের দানাঁট তাই সব'জনস্বীকৃত। 
[নিঃসন্দেহে শিশিরকূমারের কয়েকটি ত্রুটি ছিল। ডঃ শ্রীকৃমার 
বদ্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 
'তাঁর রঙ্গ সংস্কার ও প্রযোজনাকলা অভাবনীয় উন্নাতলাভ 
করেছিন ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ আধানক যুগোপযোগী নাটক লেখার 
প্রেরণা তিন গিিতে পারেন নাই। তাঁর প্রযোজত যে সমস্ত নাটক 
পৌরাণক বা এীতিহাঁসক নয়, আধনক সমাজাবষয়ক ও তাঁর তত্বাবধানে 
লেখা, সেগহীলও নাট্যসাহত্যের দিক থেকে খুব উন্নত পযাঁয়ের নয়। তাঁর 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৭৯ 


অ'ভিনয়কলার ষে অতুযান্নত মান তার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে কোন নাটকই 

লেখা হয়ানি।” ৩৬ 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা একমত । এই সঙ্গে উল্লেখ 
করা যায়, শিশিরকুমার অনেক ভালো নাটক হারিয়েছেন, আবার ভালো 
নাট্যকারদের কাছ থেকে জোর করে সং নাটক আদায় করতে ভুলেছেন। 
উদাহরণস্বর্প বলা যায় রব৭ম্দ্রনাথের কাছে তার যাতায়াত থাকলেও 
রবীন্দ্রনাথকে জোর করে থিয়েটারে আনেনান 'শাশরকুমার, আবার শরংচশ্দ্ুকে 
তিনি চটিয়েছেন। আবেগপ্রবণ শিশিরকুমার এমন কয়েকজন নাট্যকারকে 
প্রশ্রয় দিলেন যাঁরা কালের বিচারে চরাদনই আত দরীন। সমকালে এবং 
একালে তাঁদের কোনো প্রভাবই রইলো না। এই প্রাতিপাদ্য রচনার কালে 
বারবার শিশির অন:রাগণদের প্রশ্ন করেছ_ কেন তিনি জল্ধর চট্রোপাধায়; 
তারাকমার ম:খোপাধ্যায়* নিতাই ভট্টাচা+ যোগেশ চৌধুরীর নাটক সম্পকে 
ভূয়সণ প্রশংসা করলেন ? কেন তান বললেন যে, আম সব নাটকের ভন্ত ? 
উত্তর মেলোন। উত্তর মেলোন বলেই শাশিরক্মার সম্পর্কে আমাদের একটু 
সংশয় থেকে গেছে। 


শিশিরক্‌মার তাঁর জীবনের প্রথম অভিনীত নাটক থেকেই মণ্ের এক 
এবং আঁদ্বতীয় অভিনেতা । এটি ?শশির-অনুরাগণী হিসেবে আমাদের গবণ। 
আবার এইখানেই আমাদের 'শাশরকূমারের প্রত ক্ষোভ । নাট্যানকেতনের 
[শিজ্প তালিকায় অন্তত দুজন ছিলেন যাঁরা নানা দিক থেকে শিশিরকুমারের 
সমতুল। একজন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অপরজন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । 
1কম্তু নাট্যমান্দিরঃ নব-নাট্যমান্দর বা শ্রীরঙ্গমে এরা কেউই 'শ্রেষ্ঠাংশে' 
ধবন্তাপত হলেন না। এদের 'িনদেশনায় কোনো নাটকই মণস্থ হলো না। 
[শিশিরকমার যখন ক্ষয়িত হয়ে গেলেন-_সেই সময়ে শ্রীরঙ্গমে (দু 'একজন 
ছড়া) নতুন মুখ দেখা গেল না। শ্ত্রীরঙ্গমের “দুঃংখীর ইমান' প্রযোজনাকে 
[বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া আর 'কিছুই বলা চলে না। 

শেষজীবনে শাশিরকূমার বারবার আক্ষেপ করেছেন জাতীয় নাট্যশালা 
ঠতরপ হলো না বলে। আমরা শিশিরকমারের এই দাবাঁটকে অতান্ত ন্যায়সঙ্গত 
মনে কার। কম্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় ইচ্ছে করলে শিশ্রিকুমার 
[নিজেই পারতেন একটি জাতীয় রঙ্গালয় গড়ে দিতে । নাট/নিকেতনে দর্শনীর 
হার সেকালের পক্ষে বেশ চড়া ছিল। প্রচুর পয়সাও রোজগার করেছিলেন 
ধিশিরকূমার। 'কিম্তু এই অর্থ দিতে পারল না একটি নাট্যশালা বা 
আঁভনয়ের বিদ্যালয় । বাংলা দেশে 'শিশিরকূমারের অভিনয় অনেকেই 
দেখেছেন। বতর্মানে এরা অনেকেই জীবত। কিন্তু খুব অঙ্গ সংখ্যক 


৮৩ বাঙালণ মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


ব্যান্তই বলতে পারেন শিশিরকূমারের মহলা দেওয়ার কায়দাকানূন। কারণ 
ণশাশিরকুমার ব্যান্ত নামে যতটা প্রাঁসম্ধ অভিনেতা 'হসেবে ততটা অনুসৃত নন। 
কথাটিকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়-_ একদা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক 
শিশিরকূমার বরাবরই সাধারণের থেকে একটা দূরত্ব রেখে চলতেন। এই 
দুরত্ব 'নার্মীতর ফলে ব্যান্তগতভাবে তান উপকৃত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু 
বঙ্গীয় যঙ্গমণ্ডে শীশর-বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি । 

শাশর-সমসামায়ক বঙ্গীয় রত্গমণ্চে শিশিরকমারের মতো মযাদা আর 
কেউই পাননি । শিক্ষাদীক্ষায়। আভিজাত্যে, চলাফেরায় ও বন্ধৃভাগ্যে 
ভাগ্যবান পুরুষ আর কে-ই বা ছিলেন সে সময়ে? কিদ্তু আলমগীরের? 
জশবনের িনষ্ঠুর ট্র্যাজেডিটি বোধহয় শিশিরজীবনেও নেমে এসেছিল । 
আঁস্থরচিত্ত শিশিরক্‌মার, বিশেষভাবে আমোরকা থেকে প্রত্যাবতন করার পর, 
এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন শুর করেছিলেন। 'শিশিরকুমারের এই উচ্ছৃঞ্খলতা 
ক্রমে রুমে প্রকাশ্যে দেখা যেতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সারা বাংলাদেশে তা 
সবিস্তারে আলোচিত হয়। নাট্যানকেতনের শেষ পষয়ে এবং শ্রীরঙ্গমে 
দর্শকসংখ্যা হাস পাওয়ার এটি অন্যতম কারণ 'ছিল। আমরা স্বচক্ষে 
“আলমগীর'কে প্রকাশ্য রাজপথে ধালশধ্যা নিতে দেখোছ। আমাদের 
বন্তব্যকে তথ্যানষ্ঠ করার জন্য 'নাচঘর” পান্নকার (৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯) 
পৃঃ ৩-৪.) একটি মন্তব্য চয়ন করেছি ॥ মন্তব্যটি এই - 


“ষে যুগে শিশিরকমারকে একদিন পথ দিয়ে যেতে দেখলে লোকে 
নিজেকে ভাগ্যবান মনে করত, যে যুগে শিশিরক্‌মার হয়ে উঠেছিলেন 
আমাদের 1১০)1-0100 আজ আর সেদিন নেই । নিজের হাতে শিশিরকমার 
ণনজেকেই বহ্যীনয়ে এনে ফেলেছেন । মনে হয় যেন তানি চেয়ে চেয়ে 
দেখতে চাইছেন ভুবোঁছ না ডুবতে আছি, দৌখ পাতাল কতদংর 1৮ 


নাট্যমান্দরের গুণমুশ্ধ নাচঘর' পান্রকার এই সমালোচনা পতনশীল 
শিশিরকূমারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিশিরকৃমারকে মণ্চহারা করেছেন 
শিশিরকূমার নিজে”? _ একথা বলবার আঁধকার 'িশ্চন্টই আমাদের আছে। 
এর পরে বলব, 'শাশিরক্‌মারকে পতনের পথে এগিয়ে দিয়েছে বুখ্ধোত্তর 
বাঙালী সমাজ, বাঙালী দর্শক | নাট্যাচার্যের শত রুটি সত্বেও বাঙালনর 
[থিয়েটার বিম:খতা শ্রীরঙ্গমের শ্রী ঘ্রষ্ট করে বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে । 


শাশরকূমারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক ছিল বলেই তাঁর কয়েকটি 
বুটির কথা উল্লেখ করলাম । এ থেকে যেন মনে করে নেওয়া নাহয়ষে 
িশিরকূমারের প্রীতি আমাদের অশ্রম্ধা আছে। আমরা 'শাশরকুমারকে 
আজও পৃথিবীর একজন বড়ো প্রয়োগপ্রধান বলে মনে করি। আমাদের 


বাষ্ডালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৮১ 


এই মনে করার পেছনে কোনো বিদেশী সমালোচকের শিশির-প্রশাস্ত ক্রিয়াশশল 
নয়। শাশরকমারই নিজস্ব বন্তব্যের মধ্যে (তা সংখ্যায় যতো স্ব্প হোক 
না কেন) তাঁর 'বাঁশন্ট চিন্তার প্রাতফলন ঘাঁটয়ে আমদের জানয়েছেন, 


“একটা মন্ত ধারণা সকলে পোষণ করেন যে নট নাট্যকারের প.ত্তীলকা 
মাত্র; তিনি যে ভাবে নাচান__সেই ভাবে নাচতে হয় । কম্তু আর্ট ।.1 ) 
বাঁলয়া যাঁদ কোনো পদাথ থাকে তাহা হইলে প্রতে;ক আটিস্ট স্বতন্ত্র 
অথাৎ ১/11-91৮2118015 _-অথণ্িত অভিনয় কলাবিকাশ নাটাকারের 
অপেক্ষা রাখে না এবং সেইজন্যই যাহাকে ইংরেজীতে 8 1): বলে, 
তাহা সব সমর নাট্য সাধহত্যে 5১৩৭ 007 হইয়া দাড়ায় না। তবে, নটের 
কৃতিত্ব কোথায় ? চতৃঃষাঁণ্ট কলার অন্তরে আছে আত্মপ্রকাশের চেত্টা ।"*- 
“তত নটের বু হীনবৃত্তি নহে; সবর্দেশে সবকালে _ গ্রীস, প্রাচীন 
ভারত, সেন্পপনীররের ইংলণ্ড, গ্যায়টে শিলারের জামিন, যে দেশে যখন 
কমপ্রেরণা জাগিরাছে- তখন তাহাই মৃর্ত হইয়া উঠতিয়াছে সেই দেশের 
নাট্যসাহতো এবং সজীব হইক্লা উীগয়াছে সেই দেশের রঙ্গমণ্ডে নটের 
আভিনয়ে। 
টি লোকমুখে শাঁন আমি ভাল অভিনেতা । অনেকে বলেন, আমার 
অভিনয় দোঁখয়া তাঁহারা মৃণ্ধ হন, এবং সময় সময় প্রশ্ন করেন, “আপাঁন ক 
সত্য সত্যই সাতার বিরহে রামের ভাবে আভভূত হইয়া পড়েন 2” আম 
তাঁহাদের বাল, সত্য সত্যই ভাবে আঁভভূত হইলে - চাঁরাদকে বৈদ্যাতিক 
আলোর পাঁরবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব । যে মুহৃতে 
“বের” মুখ দেখিরা আমি “সীতার” কম্পনায় আত্মহারা হইয়া যাইঃ সেই 
মৃহূতেই লবকে* আমার দক্ষিণ পার্বে সরাইয়া ভর মুখে এ পাঁচশো 
ওয়াট-ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের € %৮70-081)010 10০ 0) সবটুকু আলোর 
স্ুযোগন্গবিধা গ্রহণ কাঁরতে হর । আত্মহারা হইলে 'কি এটা সম্ভব হয়? 
ত্"অভিনয়' মানে “দশ্যপট স্বকীয় পারচ্ছদ পাঁরপানম্বিক আলোক- 
সম্পাত, - সব বিষয়ে সজাগ থাকা ।.." প্রত্যেক স্থঅভিনেতা প্রত্যেক 
আটিম্ট (271৯6) শিজ্পী-_ নিজের মাঁন্তত্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন 
করেন। একজন-যান সঘ্টি করেন, আর একজন 'যাঁন সম্ট হন। 
একজন পীবচারক* - একজন “কমী” |” ৬ 
অধ্যাপক গশাশরকমার বঙ্গীয় রঙ্গনণ্ে যোগদান করার পর বাংলাদেশে 
ধথয়েটার সম্পকে যে দীঘ"কাল পোঁবিত একটা হীন ধারণা 1ছিল-_তা ক্রমে ক্রমে 
অপসাঁরত হয় । দশাশরকৃমার নট্যমন্দির স্থাপন করে প্রমাণ করেন নটের 
বাতি হনবাত্ত নয়। পেশাদার মঞ্চ সম্পর্কে সাধারণের দুষ্ট পরিবর্তন 


ঙ৬ 


৮২ বাঙাল? মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


তো ঘটলোই, এলেন শিক্ষিত, শ্রেষ্ঠ মানৃষেরা শিশিরকৃমারের পাহাষ্যাথে4। 
রবীন্দ্রনাথ পযন্ত শেষ জীবনে পেশাদার রঙ্গমণ্ণ সম্পকে তাঁর দৃ্টিভাঙ্গর 
পরিবর্তন করেন। 


শিশির সান্বিধো এসে আমরা সর্বপ্রথম জানতে পেরোছলাম যে এগিয়ে 
গিয়ে চেশচয়ে বলা'কেই অভিনয় বলে না। আঁভনয় কমণট বহু সাধনলভ্য 
একট কলাবিশেষ। এবং এই আঁভনয় কলাচ্চা করতে গেলে 'শিজ্পণীকে 
বসতে হবে আপ্টার আসনে । শুন্যগভ বন্ততা দিয়ে শিশিরকুমার িক্পস্াষ্টর 
ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেনান-_আজাীবন সাধনার শেষে শেষ কথাটি বলেছেন । 


হ্লীরঙ্গম পাঁরত্যাগের পরেও যে শাশিরকমার সারা পাঁথবীর নাট্যসংসার 
সম্বন্ধে খবর রাখতেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ॥ 'বিলেতে থাকাকালণন 
শ্রীষ-ন্ত অশোক সেন, শাশিরকমারের একটি পন্ত্র পান। উত্ত পত্রে শীশর- 
কমার দিিখোঁছলেন, (১.৯১৯৫৬ )। 

"1১০০1 1110৮ সম্প্রতি অপ বয়সে মারা গেছেন। তার বই এখানে 
পাওয়া যায়না ॥। যাঁদ দু” একখানা আনতে পারো, সঙ্গে এনো। 1], 
[১1015 0014৮ র খুব নাম ॥ 01141-এর ইংরাজী অনুবাদ আম পাইনি । 
[)৮৮০৮-এর চারখান বড় নাটক-তার মধ্যে একখানির শেষ অংকের 
11510%016 নেইঃ শুধ 557৮৮৯ আছে-অমল্য । আর একটা কথা-- 
(৫%]৮এর দোকানে (3110-1250 00170171105 00৪5 ১ একবার খোঁজ নিতে 
পার যাঁদ, খোঁজ নিও (0০৮00) 07210-এর 1])6 47৮ 01 61070075961 ও 
1১0005 110651৮0001 10111 হয়েছে কি ? পুরাতন কাপ ওদের 
দোকানে পাওয়া গেলে দাম কত পড়বে 2 


শীযুন্ত অশোক সেনকে লেখা উপরোন্ত পন্ত্রাংশ থেকে জ্ঞানতাপস !শাশর- 
কুমারকে আমরা আঁবন্কার করতে পাঁর । উদাসীন যোগী সন্ব্যাসীর মতো 
শেষ বয়সেও াঁশিরকৃূমার বিশ্ব নাটকের কথা ভেবেছেন, পড়েছেন । 
জশীবনের শেষ ক'টা বছরও ?তাঁন বোধহয় মনে মনে একটি জাতীয় নাট্যশালার 
স্বপ্ন দেখতেন। হয়তো ভাবতেন সেইখানেই তান 'শিজ্পীজীবনের শেষ 
কিরণচ্ছটা ছাঁড়য়ে দেবেন। কিন্তু 'শিশিরকমারের দ্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়াঁন 
আজও । 


প্রথম অধ্যায় 
[দ্বিতীয় পর্ব 


১৯২১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের সাধারণ পারচয়টি প্রথম পবে 
দেওয়া গেল। পেশাদার রঙ্গমণ্চের এই সাধারণ পরিচয় থেকে আমরা বুঝতে 
পেরেছি যে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের মধাযূগ থেকে এই সময়ের রৎ্গমণ্ডের কিছু 
মৌলিক পাকা অবশ্যই আছে। অথাৎ এই কালবৃত্তে নাটক, নাট্যকার, 
সংলাপ, গান: মণ, দৃশ্যত আলোক, অঙ্গরচনা ও সংজটব, আভনয়, দর্শক 
প্রীতির পালাবদল ঘটেছে । আর এই পালাবর্দলের সাক্ষী হয়ে আছে শহর 
কলকাতার ?কছ: প্রাচীন ও নবীন নাট্যশালা । 


আশার কথা, ৯৯২১ থেকে ১৯৪৫ গর্ত সময়ে কলকাতার বকে কয়েক 
নাট্যামোদী মণ্মালিক অজস্র অথবব্যয়ে কয়েকটি নতুন নাট্যশালা গড়েছেন। 
এবং সেই নাট্যশালাগুলর অন্তত দুশট আজও সঙ্জীব ও সচল। শুধু 
রঙ্গমণ্ কেন, এসেছেন কয়েকজন গুণী নাট্যকার, ?কছু সার্থক প্রয়োগাচাষণ 
স্বপসংখাক মণ্কুশলী ব্যান্ত, রাজনৈতিক গগন থেকে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন 
"চত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, সাহত্যের প্রাঙ্গন থেকে রঞ্গমণকে সাহায্য 
করলেন-রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর, দীনেন্দ্রনাথ 
ঠাক্‌রঃ মাঁণলাল গণ্গোপাধ্যায়। অশোক শাস্তী, আর এই সঙ্গে অসংখা 
কৃতাবদ্য দর্শকের কথাও সম্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয় । 


সাক্রয়ভাবে সাহাধ্য না করলেও এই অধ্যায়ের বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ সমসাময়িক 
স্বাদৌশিকতার স্ুরটি জনমনে পৌছে দেবার দায়িত্ব গনয়েছিল। বাংলা দেশের 
[বিবিধ সামাজিক সমস্যার মরমী আলেখ্য গভীরভাবে অনুধাবন করার 
প্রচেষ্টা চালিয়েছে বাধ নাট্যশালা। আবার বাঙালীর বিশিষ্ট ধমায় 
চন্তাকেও নানাভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করেছি। 'বাবিধ 
অন্সাবধার মধ্য দিয়েও (সরকারী অন:শাসন, রাজনৈতিক ডামাডোল অথ'নৈতিক 
সংকট, নাট্যকার সংকট, দর্শকের বিদ্রুপ ) কিন্তু বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চ এই অধ্যায়ে 
অনায়াসে গারশযুগকে আতনক্রম করেছে। 


অবশ্য ১৯২১ এর প্রথম দিনটি থেকেই এই পালাবদল ঘটেনি। কারণ 
১৯২১ থেকে ১৯৩৩ পরন্তি কয়েকাঁট মণ্চে আমরা সেই পুরোনো সগয় নিয়ে 
বাকাকান করতে দেখোছ। অপরেশচন্দ্র, অমৃতলাল বা দানীবাবূরা 
অস্তামত হবার মুহূর্তে ষখন পাশ্চম দিগন্তে শেষ রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়ে গেলেন 
ঠিক তখন থেকেই বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে আরেকটি পালাবদল ঘটল । মণ্চের ইতিবৃত্ত 


৮৪ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


রচনাকালে আমরা পালাবদলের স্বরুপটি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি, এবারে তাকে 
নির্দিষ্ট করে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 


॥ নাটক ॥ 


[গারশষগের মতো নানা জাতের অসংখ্য নাটক লেখা না হলেও বতণমান 
কালসামায় মণ্ের প্রয়োজনে নতুন নতুন নাটকের উদয় হয়েছে । এইসব নাটকের 
থ্‌ব কম সংখ্যকই আজ পরধন্ত অনুসৃত বা আলোচিত। তথা?প নানা কারণে 
স্মরণীয় নাটকের দৃষ্টান্ত এগীল। আমরা সবক'টি €(আঁভনীত ) নাটকের 
তালিকা না 'দয়ে মণ্টে আদত নাটকগুলির একটি তালিকা প্রদান করছি। 
গমনাভরি নতুন নাটক-_ 

৫ € নি & ৪৫ টি ইজ ররর 

আত্মদর্শন+ “মশরকুমার৭+, “দেশের ডাক” বেহুলা” অভিজাত" 'কলির 

সমুদ্র মন্থন”, চন্দ্রনাথ বাজুকী” “পুরোহিত, “দেবযান?% কাটা ও 

কমল' প্রভাত । 
আট-এর নাটক-_ 

'কণজিন” ধচরকুমার সভা” ফুল্লরা? মিনতরশস্তিত পরিত্রাণ” খাঁধির মেয়ে, 

“গ্রীকৃষণ'ঃ গৃহপ্রবেশ? | 
গম থিয়েটার-এর নাটক 

শ্রাদ্‌গঁতি ডারবি টিকিট? | 
আট (মনোমোহন মণ্চের ) নাটক-- 

*্রপরামচন্দ্র” চাঁদ সদাগর” আরবীহুর' । 
মনোমোহন থিয়েটারের উল্লেখযোগা নাটকগুল হলো- 

পথের শেষে? প্রাণের দার, সিমদ্্রগন্তিঃ বিস্তকমল'" গোরক পতাকা? 

হয়া” জাহাঙ্গীর, কারাগার | 


নাট্যটানকেতন-এর প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগীল হলো- 
'ধূবতারা” “সাবিত” “সতীতীথ+, দাদ", 'জিননী”ঃ মা? মিহাপ্রস্থান 
পযার্ণমা মিলন”? খিনা” নরদেবতা” “কেদার রায়” “গোরা” সতী” 
'মপ্রকাশিম+ মহামায়ার চর” আগ্মিশিখা'ঃ কালিন্দশী” । 

রঙমহল-এর প্রযোজনা-_ 
শ্রীশ্রী বিষ্যীপ্রয়া+ ণসন্ধাগৌরব” প্লিঙের খেলা পিতিব্রতা” মহানিশা” 
“অশোক” কাজর+, “বাংলার মেয়ে” চারন্রহীন* “নন্দরানীর সংসার” 
প্রুলয়' "স্বামী স্ত্রী” শাডটেকটিভ”  বান্দিনী', “তটিনীর বিচার” 
“সানাভিলা", এবংশ শতাব্দী”, “ভোলা মাষ্টার” সন্তান? । 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৮৫ 


নাট্যভারতশর নাটক-_ 
সংগ্রাম ও শান্তি” নাসিং হোম” পসশথর সিদু, পরহাসাল” প্লাবন” 
পপ ডবালিউ ডি” “পথের ডাক” ধান্রীপান্না” | 

রঙগমহাল-এর নাটক-- 
'আত্মাহুতি” “আবুল হাসান” 

শিশিরকূমারের প্রযোজিত নতুন নাটকগুলি হলো-_- 
'আলমগীর” প্রঘ্‌বীর” “সীতা”, পাষাণ” প্ডেরীক” পবসজন” 
“নরনারায়ণ”, “ষোড়শী” শেবরক্ষা+ পদপ্বিজয়ঈ', শংখধবানি”। “তপতী?, 
“ফলের আয়না” পধবরাজ বৌ” পবজয়া” যোগাযোগ” িগীতিমত নাটক" 
গিহদাহ', 'জীবনরঙ্গ” “পরিচয়”, িড্রোচিঠি" “দেশবন্ধু”" মাইকেল? 
“তাইতো” রামের স্মৃতি” ও" দখীর ইমান | 


১৯২১ থেকে ১৯৪9 এর আভনীত নাউকগহীলর এই তালিকা দ্‌স্টে নিশ্চয়ই 
স্বীকার করে নিতে হবে ষে, পারমাণগত দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর নারখেই 
এই নাটকগীল আধূনিক যুগোপযোগী । সাধারণভাবে তিন ধরণের নাটক 
লেখা হয়েছে এই অধ্যায়ে । সামাঁজক, পৌরাণক, এীতিহাঁসক । অন.বাদ 
নাটকের সংখ্যা কমে গেছে, গীতাভিনয় নেই বললেই চলে এবং কমোড রচিত 
হলেও প্রহসন রচনায় ভাঁটা পড়েছে । তবে উপন্যাসের নাট্যরপ দেওয়ার 
ব্যাপারটি আঁধকতর আকর্ষণীয় হয়েছে এই অধ্যায়ে এবং প্রাতথষযশা লেখকরাই 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নিয়েছেন। 

পোরাণিক নাটক দিয়েই এষুগের বিখ্যাত প্রয়োগাচারা রঙ্গমণ্চ উদ্বোধন 
করেছেন । বলা বাহূল্য, এই সব পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আমরা আধ্ানক 
মন ও মননের চা দেখতে পেয়োছি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণক 
নাটকে যেসব নতুন নতুন 'জজ্ঞাসার উদয় হয়োছিল -তা এই অধ্যায়ে নাট্যকার 
ও মণ্াধ্যক্ষদের সহায়ে প্রশ্রয় পেয়েছে । প্রকৃতপ্রস্তাবে, বর্তমান কালসীমায় 
পৌরাণিক নাটক 'বিদায়বেলায় শেষবারের মতো গনজেকে নবতর জিজ্ঞাসার 
সামিল করে তুলেছে । অবশ্য অপরেশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আমরা 
গিরিশচদ্দের অদৃশ্য তজনন লক্ষ করেছি। 

এই অধ্যায়ে সবাচইতে বৌশ রচিত হয়েছে সামাঁজক নাটক। একাধিক 
নাটাকার নানাবিধ উপায়ে সমসামায়ক সমাজকে তাঁদের নাটকের উপজীব্য 
করেছেন। ব্যান্তর সঙ্গে সমাজের লড়াই দেখানোর ইচ্ছে এ সময়ের নাট্যকারদের 
ততটা প্রভাঁবত করোনি, যতটা প্রভাবিত করেছে সামাজিক চরিত্রের পালাবদলের 
দিকটি । এতে উনাবংশ শতাধ্দীর সঙ্গে বিশ শতকের পার্থক্যটি বেশ চোখে 
পড়ে । মনে রাখার মতো কয়েকাঁট সামাজিক নাটক হলো-_ মম্বশন্তি” ভোলা- 


৮৬ বাঙালণ মধ্যাবিতের থিয়েটার 


মাস্টার” “ষোড়শী” প্লাবন” পবজয়া” “দই প্‌র্ষ” "রীতিমত নাটক” “পরিচয়” 
প্রভাতি । দদঃখীর ইমান'কে আমরা ঠিক এই তালিকায় আনতে চাইছি না। 
কারণ “দুঃখীর ইমানেশ্র জুর আরেকাঁট পালাবদলের সুর । এই প্রসঙ্গে বলে 
রাখি, বিশ শতকের তিনটি দশক জ-ড়ে নানা রসের সামাজিক নাটকা1ভনয় দেখে 
দর্শকের তপ্ত হয়ন। আজও সাধারণ দর্শক সামাজিক নাটকের আভিনয় 
দেখতে চান। দর্শকের এই দুর্বলতার কথা জানেন বলেই তথাকথিত পেশাদার 
রঙ্গশালাগীল আজও একই রীতিতে (িছুটা আধুনিক মগ্মায়ার সাহায্যে ) 
সামাজিক নাটক নামধেয় একধরণের গজ্পের আভিনয় দোখয়ে চলেছেন । 

প্রঁতিহাঁসক নাটকের চাঁহদা আজও আছে । কিম্তু বমানে এ্রীতহাঁসিক 
নাটক লেখর ঝোঁকাটি নেই। এপ জন্য কতকগীল বাস্তব কারণ নিশ্চয়ই 
আছে। প্রথম কথা, আজকের রঙ্গমণ্ডে এীতহাসিক নাট্যানচ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী 
হয়ে উঠেছে সামাজিক নাটক । দ্বতাঁয়ত, উত্তর-স্বাধীনতা ষগে পতহাঁসক 
নাটকের মাধ্যমে জাতিকে জাগাবার প্রয়োজন অনেকটা কমে এসেছে । তৃতীয়ত, 
এ্ীতহা?িসক নাট্যানুষ্ঠান করতে গেলে যে এ্রাতহাসিক আক্লোজনের ( অর্থৎ 
সংজশব, দৃশ্য, অধ্গরচনা, আলোক ও অর্থ) প্রয়োজন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
বহন করা দুঃসাধ্য । সবোঁপার নাট্যকারদের পারশ্রম ও সততার 'দকঁটিও 
গববেচ্য। 

বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে এতিহাসিক নাটকের বিজয় বৈজয়ন্তী শেষবারের মতো 
দেখা গেছে ১৯২১ থেকে ১৯৪৪-এ। পুরোনো এীতহাসিক নাটকাভিনয় তো 
হয়েছেই, সত্গে সত্যে কালোপযোগদী নাটক উপহার 'দিয়েছেন- যোগেশ 
চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগপ্ত ও ক্ষীরোদপ্রসাদ 'বদ্যাবনোদ । স্বজ্প 
শন্তিধর নাট্যকার হিসেবে রমেশচন্দ্র গোস্বামী ( “কেদার রায়” )১ মহেন্দ্র গণ্ত 
(“টপ সুলতান” ) ও সুধণন্দ্ু রাহার (“সধ্দ্রগ-প্ত* ) নাম করা যেতে পারে। 
শচীন সেনগুপ্তের গরিক পতাকা" ও ক্ষীরোদপ্রসাদের “আলমগীর' এই যুগের 
শ্রে্ঠ এরীতহাঁসক নাটক আখ্যা পেতে পারে! মৌলিক নাটক হিসেবে এই 
দু”?ট অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের আঁধকারী। অবশ্য এই দুইজন নাট্যকারের ওপর 
ছ্িজেন্দ্রলালের আঁবসংবাদী প্রভাব বত'মান। আসলে বাংলা এীতহাসিক 
নাটকের 'নার্দন্ট মানটি দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক প্রাতষ্ঠিত হয়েছে । এখনও কোনো 
নাট্যকারই এইদিক থেকে 'দ্বজেন্দ্ুলালকে আঁতির্রম করতে পারেনান। 

নাটকের আধ্গিক নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয় এই সময়েই। শচীন সেনগপ্ত 
প্রমুখেরা অপেক্ষাকৃত ছোট নাটক রচনায় ব্রত হন। মম্মথ রায় একাংক নাটক 
লেখার আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দর্শকের চাপে এই সব পরাক্ষা-সমক্ষা 
কোনো মুক্তির ডাক" 'দতে পারেনি । ফলে বাধ্য হয়ে নাট্যকারেরা দশের 
পর দূশ্য সাজিয়ে পঞণ্চাংক নাটক 'লিখেছেন। এইসব পণ্চাংক নাটকের শস্ত 


বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার ৮৭ 


আঞ্জকের বিচারে খুব দ় নর বটে, তবে 'গারিশষূগের তুলনায় অনেক সংহত 
সন্দেহ নেই। এবং স্নরণণয়, স্বপ্নং অপরেশন্তু পর্ধন্ত তিন অংকের কিছ নাটক 
লিখেছেন। যেন তেন প্রকারেণ' নাটক রচিত হয়েছে গারশষগে। স্বয়ং 
গারশচন্দ্রও খুব কম সময়ে ডান হাতে নাটক লিখেছেন॥। এসেছে রাশি রাশি 
গীতাভিনয়, সস্তা কৌতুকসবস্ব প্রহসন এবং প্যাণ্টোমাইম : কিম্তু অহীন্দ 
চৌধুরী, নিমলেম্দু লাহিড়ী, দুগাঁদাস বা শাশরকুমারের কালে নাটাকারদের 
নি্ঠা লক্ষণীয় । আধুনিক সমস্যার উদ্বাটনে সুরুচির পারচয় দিয়ে, নাটা- 
সঙ্গীতের ব্যবহার করে, সংনাপের ধারাবাঠহকতা রক্ষা করে এশরা আমাদের 
শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন । তাই আত আধুনিক বাংলা নাটকের বিকাশে বিশ 
শতকের প্রথমাধের নাট্যকারদের দানকে কোনোদক থেকেই অগ্রাহ্য করার 
উপায় নেই। 


॥ নাট্যকার ॥। 


দ্বিজজ্দলালের নাটক এই অধ্যায়ে সবচাইতে বেশিমান্রায় অভিনীত হয়েছে । 
কাজেই 'দ্বিজেন্দ্রলালকে এ যুগের নাট্যকার আখ্যা দেওয়া চলতে পারে । তাছাড়া 
রয়েছেন -অপরেশচন্দ্রু মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র, 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধায়, মন্নথ রায়, শচ?ন সেনগন্ত, জলধর চট্রোপাধ্যায়, 
যোগেশ চৌধূরণ, অয়স্কান্ত কস, রমেশচন্দ্র গোস্বামী, মহেন্দ্র গুপ্ত, মাঁণিলাল 
বন্দোপাধায়, সুরেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রনথনাথ বশী, বিধায়ক ভট্টাচার্য 
তারাকুমার মুখোপাধ্যায় নিতাই ভটাচার্য, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যারঃ 
দেবনারায়ণ গণপ্ত, বরদাগ্রসন্ন দাসগন্তি মহাতাপচন্দ্র ঘোষ? মনোজ বস্তু ও 
1জতেম্প্ুনাথ মুখোপাধ্যায় । এছাড়া নাট্যরূপ গনমতা হসেবে শিবরাম চক্রবতাঁর 
নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আত আধুীানক যুগের নাট্যকার তুলসা 
লাহড়ীর নাটক এসময়ে অভিনীত হওয়া সত্বেও আমাদের বত'মান 
তালিকার বাইরে থাকল তাঁর নাম । পরবতীণতে আমরা তাঁর সম্পকে 
মন্তব্য রাখব । 

উপয়োন্ত নাট্যকার তালিকায় যথাসম্ভব ( একাধিক বা একটি নাটক খরা 
(িখেছেন ) সকলের নাম উল্লেখ করা গেল। এরা সকলেই কালের বিচারে 
স্বীকৃত নাট্যকার নন। আবার নাট্যকার তালিকার রবশন্দ্রনাথের নাম থাকলেও 
আমরা জা?ন রবীন্দ্রনাথ পেশাদার মণ্চের সম্পকে প্রত্যক্ষভাবে আসতে চাননি । 
আর নাট্যনকেতন বা আট্ট থিয়েটার রবধন্দ্রনাথের পসারয়াস' নাটকগুলির 
আঁভনয়ও করেনান। কাজেই এই পধাঁয়ের আলোচনায় আমরা রবীস্দ্রনাথ 


ঠাকুরের নামাট মাত্র উল্লেখ করব। 


৮/৮ বাঙালা মধ্যবিত্তের 1থয়েটার 


আমাদের সৌভাগ্য, আলোচ্য অধ্যায়ের একাধিক নাট্যকারের লেখা মণ্সফল 
নাটকগুলি আজও 'বাভন্ন গ্রন্থাগারে (কিছ: ব্যান্তগত সংগ্রহে ) পাওয়া যাচ্ছে। 
আবার কোনো কোনো বিস্মত নাটকের অভিনয়ও আমরা দেখোঁছ। এইসব 
নাটক পড়ে ও দেখে আমাদের এই পধাঁয়ের নাট্যকার সম্পকে যে ধারণা হয়েছে 
তা অতি সংক্ষেপে বলে নিতে চেথ্টা করছি। প্রথমেই অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের কথা বলা যা,। 


ভউ অপরেশচত্দ মুখোপাধাায় 

বঙ্গীয় রঙ্গনণে শাটাকার অপরেশচন্দ একট হারিয়ে যাওয়া লাম। 
সঙ্গতকারণেই অপরেশচন্দ্র হারর়ে গেছেন । তাঁর এমন একখা'নও নাটক নেই, 
যা আতকের মণ্ে উপ্পাস্থত করা যেতে পারে । কিণভিন'কে মনে রেখেও 
একথা বলাছি। 

তথাঁপ নাটাকার অপরেশম্দ্কে আমরা ভুলে যেতে পার না। কারণ ১৯২১ 
থেবে ১৯৩৩ পযন্ত অগরেশচন্দ্ুই বঙ্গায় রঙ্গমণ্চের অন্যতম প্রধান নাট্যকার । 
[গারশচন্দ্রের মতো তিনি ম্‌খে মূখে নাটক বলে যেতেন । কখনো জানকীনাথ 
বস্তু আবার কখনো হরেকৃষ্ণ মখোপাধ্যায় তাঁর গণেশের কাজ করেছেন । প্লে 
রাইট” অপরেশচন্দ্র জানতেন গিভাবে নাটক গলখলে দর্শক গ্রহণ করতে পারবে । 
এঁদক থেকেও গারশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে । আসলে 'গিরশচন্দ্রই 
অপরেশচন্দ্রের গুরু ॥ নাট্যবস্তু উপস্থাপনে, মহলা পরিচালনায়, ম্যানেজার 
1হসেবে গিরিশচন্দ্র ষোগ্য উত্তরাধিকার অপরেশচম্দ্র । মৌলিক নাটক এবং 
উপন্যাসের নাটার:প মিলিয়ে ( এবং দুশট একটি অনবাদ বা অনুসরণ নাটক 
সহ) অপরেশদন্দ্র ভিশাটর মতো নাটক লিখেছেন । রর মণ্সফল নাটকগুলি 
হলো - 'কণজিন”। অযোধ্যার বেগম শ্রীরামচন্ছত শামা? ফিল্ল্ররা” 

'মন্ত্রশন্তি "মা । 

'ভদ্রা” নামে একাঁটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন অপরেশচন্দ্র । সকলেই 
স্বকার করেছেন এবং আমরাও স্বীকার করোছি যে, কিণজিন'ই অপরেশচেন্দ্ুর 
সবঠাইতে 'াশস্ট নাটক। বাংলা পৌরাণিক টার আধুনিক পষয়ে 
অপরেশচম্দ্র এই নাটকটির দান আঁবস্মরণীয়। কিণজিন' নাটকের স্যফল্যে 
প্রাঁণত হয়েই প্রবীণ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নিরনারারণ” নাটকাঁট লেখেন ! 


অপরেচন্দ্রের নাটক সম্পকে আনাদের উচ্চ ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক | 
কন্তু তাঁর নাটকগল একটু তাঁলয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, বিশ শতকের 
প্রথম িতনাঁট দশকের সাধারণ বাঙাল? জীবনের প্রাত্যহিক সংবাদচ% ররেছে। 
এইদিক থেকে অপরেশচন্দের কাছে আমাদের ধণ থেকে গেছে । অকিচংকর 


বাঙালণ মধ্যাবিত্তের থিয়েটার ৮৯ 


নাটক 'স্্দামা'র প্রথম অংকের প্রথম দূশাটির কথাই ধরা যাক । স্ুুমীতকে 
আুদামা বলছে, -- 

৮০ মালা করতে বসব, একটু সময় নেই-_ছেলোন৷ কাঁদল, দুধ গরম 
করতে ছচ্টলেম, চাকরটা ঠিক সেব সময়েই বাজারের হিসেব নিয়ে এল; সকালে 
উঠে পয়সার ধান্দা, খেয়ে একটু না ঘ-মুলে মাথা ধরে, তারপর বম্ধৃ-বাম্ধব: 
আত্মীয়-স্বজন অস্তুখ আছে, বিস্ুখ আছে-- আধার একট খেলাধূলো আমোদ- 
প্রমোদ না কল্লে শরীর ভাল থাকে নাঃ এমনি সব ভারি ভার কাজ। যার যত 
বিষয় তার সময় কম ; তাই আম এঁটে উলটে নিইছি। যতটা পার আগে 
ভগবানকে ডেকে, পরে ভিক্ষেয় যাওয়া খাওয়া, বঝলে 2” 

স্দামাকে অপ্রেশচন্দ্র দরিদ্র বৈষব বলেছেন । আমরা "সুদামা'কে অবৈষব 
বলার স্পদ্ধা কারনা। তবে আমাদের কাছে এই মানুষাঁট একান্তভাবে বিশ 
শতকের গ্রথমাধের উত্তর কলকাতার সাধারণ মধ্যাবন্ত মানঘ ॥ যে মানুযাঁট 
ছেলের দূধ গরম করে, ঢাকরের কাছ থেকে বাজারের [হসেব নে, পরসার 
ধান্দা, করে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের খোঁজ নেয়, আমোদ প্রমোদ করে, 
দবানদ্রা যায় ও মালা জপ করে দিন কাটায় -নিঃসন্দেহে এই মানষাঁট 
অপরেশচন্দ্ের আত পরিচিত বিশ শতকের শের দশকের মানুষ । সমসামায়ক 
বাঙাল? সমাজ সম্পকে“ অপরেশচদ্দ্রের গভখুর জ্ঞানের নজীর মিলছে “সুদামা'য়, 
'মণ্রশান্ত'তে ও পোষাপাত্র' নাটকে । 

দর্শকের চাহিদা বুঝে অপরেশচন্দ্র অনুর:পা দেবীর কয়েকটি উপন্যাসের 
নাট্যরুপ দেন। বাঁৎকমচন্দ্রের িজনন'কেও তান নাটকে রূপান্তীরত করেন। 
এ থেকে অনুধাবন ঝরা সহজ যে, আধুীনক যুগোপযোগী মনস্তত্ব প্রধান 
সামাজিক নাটক রচনার প্রেরণা থেকেই অপরেশচন্দ্র উপন্যাসের নাট্রপ দেন। 
অপরেশচম্দ্র জানতেন, সামাজিক নাটক রচনায় তাঁর কোনো মৌগলক কৃতিত্ব 
নেই। “পোষ/পতত্র নাটকের “ীনবেদন* অংশে 'তাঁন লিখেছেন, 

"উপন্যাম হইলেই নাটক হয় না। যে উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান বেশী, 
যাহার গজ্পাংশ (71) পাঠকের আগ্রহকে 'বাড়াইয়া দেয়, বিভিন্ন অবস্থায় 
পড়িয়া যে উপন্যাসের প্রধান চরিন্রগীল হৃদয়-দ্ন্দ্ প্রকাশের সুযোগ ও 
অবকাশ পায়, সাধারণতঃ সেই সব উপন্যাসই নাটকাকারে রূপান্তারত 
হইবার উপযোগী এবং রঙ্গমণ্ডে তাহারাই টিকিয়া থাকে । এই সকল গুণ 
ছল বাঁলক্নাই শণম্তশালিনী লোখকার দূইখান উপন্যাসই নাটকাকারে 
দ্শকসমাজে আনন্দ দান কারিতে সমর্থ হইয়াছে । এ নিগিত্ত নাট্যামোদী 
দর্শকগণের প্রশংসা ও ধন্যবাদ উপন্যাস লোঁথকার প্রাপ্য ॥” 

মম্তশন্তি” “পোষ্যপূত্র+ মা” প্রভাতি নাটকের জন্য অনেকটা কৃতিত্ব 
অন:র্পা দেবীর সন্দেহ নেই, কিম্তু আমরা স্বীকার করব- যুগের প্রয়োজনে 


৯০ বাঙালণ মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


অপরেশচন্দ্রই এই মাহলা ওপন্যাঁসককে বঙ্গীয় রঙ্গনণ্চে আহ্বান করেন । অতএব 
কিছুটা কাতিত্ব অবশ্যই অপরেশচন্দ্রের । আজ পধান্ত পেশাদার রঙ্গমণ্চে 
অপরেশচন্দ্রের অনুকরণে নাট্যর্‌প দেওয়ার ব্যাপারাঁট অনুসৃত হচ্ছে। 

অপরেশচন্দ্র প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন- ইচ্ছে করলে তিনি 
বাংলা নাটকের 'ধিবর্ধনে আরো ধকছুটা সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, নিজের নাটক সম্পকে আঁতীরন্ত দুর্'লতা থাকায়-1তাঁন 
আর্ট থিয়েটারে নতুন কোনো নাট্যকারকে প্রবেশাধিকার দেনাঁন।॥ অহীম্দ্র 
চোধুরী লিখেছেন, ": 


“হরিদাসবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন রাখালদা [ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ] 
দাদা থলে ডাকতেন । নাটকটি [দনুজমদনদেব*] হরিদাসবাবূর কাছে আনতে, 
উনি বললেন-৩ নিয়ে আম ত ঘাটাঘাটি কার না, অপরেশবাবুকে গিয়ে 
বলো ।"-**** আবার অপরেশবাব্‌ কখনো অপর নাট্যকারদের বই ছণ্তেন 
না, বিশেষ করে নতুন নাট্যকারদের । 1তাঁন রাখালদার নাটক যথারাতি 
ছখলেন না, বললেন--নাটক ঠিক করেন ত ডাইরেক্টররা ! ওরা ত সব 
আপনার বন্ধুও ! ওদের বলুন 1" 


 দিজেজ্দজাল 


কালের 'বচারে 'দ্বজেন্দ্রলাল আলোচ্য অধাযারের নাট্যকার নন। কিন্তু 
মণ্র প্রেক্ষিতে (১৯২১-৪৪) 'দ্বিজেন্দ্রলালই এই অধ্যায়ের সবচাইতে উল্লেখযোগ) 
নাট্যকার ॥। বিশেষ করে দানীবাবু ও শাশরকুমার 'ছ্বিজেন্দ্ূলালকে অমর করে 
দিলেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ে। আর অহীন্দ্র চৌধূরী ও সাজাহান নামটি যেন 
গমলোনিশে একাকার হয়ে গেল। কাজেই আপাতত থাকার কারণ নেই যে, 
'দ্বজেন্দ্রলালের প্রকৃত প্রাতিষ্তা - প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটল তাঁব মৃতুর পরে । শ্রদ্ধের 
অধ্যাপক রথান্দ্রনাথ রায় তাঁর স্ুবৃহৎ গুনছে ( শদ্বজেন্্রলাল কাব ও নাট্যকার? ) 
[দ্জেন্দ্রলালের নাটক সম্পকে" িস্ভত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে 
(এবং অবশ্যই 'দ্বজেন্্রজীবনী, প্রবন্ধঃ ডঃ আঁজত ঘোষ, ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্ষের গ্রন্থ থেকে) আমরা জেনেছি বাংলা নাট্যসাহত্যে 'দ্বজেন্দ্ুলাল 
ন্বতীয় রাহত । নাটাবস্তু, নাটাসংঘাত, নাট্যসঙ্গ₹ত, নাট্য সংলাপ ও নাট্য- 
1নদেশ প্রদানের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গীয় রঙ্গমণ্টকে অশেষ উপায়ে সাহাষা 
করেছেন । 

[দ্বজেম্দুলালের নাটকের নানা শ্রুটি সম্পকে আমরা সচেতন ॥। আমরা 
জান, তাঁর নাটকের গঠনগত দূবলতা আছেঃ আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে, তাঁত 
ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ আছে» অনৈতিহাসিক চাঁরন আছে, সংলাপের দ্বলতা আছে, 
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উপকাহনীর বাহুল্য আছে এবং আছে ব্যান্তগত আদশবাদের জোরালো 
প্রকাশ। 


িণ্ত আমরা এও জান 'ছিজেন্দ্রলালের “পাষাণী” সম্পর্কে আমাদের 
শুচবায়গ্রস্ততা আজও আছে। অথচ শিশিরবাবু এই “পাষাণ” নাটকটির 
অভিনয় করেছেন । পপাষাণখ” সম্পকে বেশি কথা না বলে মুল রামায়ণের 
[ বালনীক-রামায়ণ, আঁদ কাণ্ড, সগ“ ৪৮ ] একটি উদ্ধত ও তার বঙ্গানবাদ 
তুলে 'দচ্ছি _ 


“মুনিবেক্ষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘনন্দন। 
মাঁতণকার দ্‌মেধা দেবরাজ কুতৃহলাৎ ১৯ 
অথাব্রবীৎ স্ুরশ্রেষ্ঠং কৃতাথে নান্তরাত্মনা | 
কৃতাথথস্মি সুরাশ্রেন্ঠ গচ্ছ শখপ্রামতঃ প্রভো ॥২০ 
আত্মনং মা দেবেশ সর্বথা রক্ষ গোঁতমাৎ। 
ইন্দ্রস্তূ প্রহসন: বাক্যমহল্যাঁমদমন্রবীৎ ।।”২১ 


[ “রঘুনমন্দন দব্বাদ্ধ অহল্যা মীনবেশধারীকে ইন্দ্র বাঁলিয়া জানয়াও 
দেবরাজের সাঁহত রাত ক্রীড়ার কৌতুহলবশতঃ এ কর্মে সম্মাত 'দিলেন। 
অতঃপর প্রহথম্ট মনে দেবরাজকে বাললেন,_-ুরশ্রেম্ঠ আম কৃতাথণ হইয়াছি। 
এখন তুমি আত শনণ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর । দেবরাজ, তম গৌতম 
হইতে াজেকে ও আমাকে সবতোভাবে রক্ষা কর।, তখন ইন্দ্র হাসিতে 
হাসিতে অহল্যাকে বাঁললেন।” ] 


পৌরাণিক নাটকের স্বরূপ এবং সংজ্ঞার বিচারে পাধাণণ” খাঁটি পোরাণিক 
না হলেও মূল রামায়ণের কাহিনীর সধ্গে এই নাটকের বিষয়বস্তুর তেমন 
কোনো পার্থক্য আমাদের চোখে পড়েনি । এইজন্যই বোধহয় শিশিরক্‌মার 
এই নাটকাটর প্রযোজনা করতে সাহসণ হয়োছিলেন। 


সমগ্র বাঙালীর হয়ে আমরা 'দিজেন্দ্রলালকে নিয়ে গব“ অনুভব করতে 
পারি আরেকটি কারণে । কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
জুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে 
বাংলা অপেক্ষা 'হন্দীতেও 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অপারসাম । এমনক গাঁড়ক্লা 
সাঁহত্যে ও আসামীতে আমরা 'দ্বিজেন্দ্ুলালের প্রভাব লক্ষ্য কার। একজন 
সমালোচক পহম্দী নাট্যকথা" গ্রন্থের “পশ্চিম ভারত কণ নাট্যকলা” প্রবন্ধে 
লিখেছেন, “পশ্চিম ভারতে শ্লিরিশচন্দ্র, 'দ্বিজেদ্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথের 
সমকক্ষ নাট্যকার এখনও জন্মগ্রহণ করেননি” । কথাটি 1দ্বজেম্দ্রলালের সর্ব- 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠার দ্যোতক । 


৯২ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


উ ক্ষীরোদ প্রসাদ ব্ষ্ভাবিনোদ 


বঙ্গীয় রঙ্গনণ্ে ক্ষীরোদপ্রসাদ অক্ষয় আসন পেলেন নাট্যকার জীবনের 
অন্তিম লগ্নে। শিঁশির-সান্লিধ্য লাভেই তান যথাথ* আধুনিক নাট্যকার হয়ে 
উঠেছেন এবং স্বরং ক্ষীরোদপ্রসাদ সে কথা স্বীকার করেছেন। শাশিরষ্‌গে 
শ্গীরোদপ্রসাদের দৃশট নাটক উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছিল এবং এই দুটি নাটকই 
শিশিরকুমারের পরামশে সংশোধিত । “নরনারায়ণ ও “আলমগীর'_ সেই 
নাটক দহাটির নাম । 

পেশাদার রখ্গমণ্ের গতানুগাঁতিক ফরমায়েসী রচনা থেকে বোঁরয়ে এসে 
শ্যীরোদপ্রসাদ কিণণ” নাক লিখতে শর করেন । কিণণ নামটি শীশিরকুমারের 
পরানশে নিরনারার়ণে" ববাত হম । “কণ+ বচনাকালে ক্ষীরোদপ্রসাদ 
নাহত্যান্রাগন জণিদার বন্ধু গ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ চৌধূরপকে লেখেন, 


পপর মহেন্দ্র ভাই * * তোমার কথামত দৃশ্যগুলো লীখতে আরন্ত 
করিন্নাছি। ত্ৃতায় অংক মত্বর শেধ কারয়া পাঠাইতোছি । *”* আমি 
এবারে নিজের ননোনত কারিরা এ পুস্তক লিখতোছি। আঁভনয় হউক বানা 
হউক কাহারও কোন :১/1899১.1) লইতে ইচ্ঘ নাই ॥ এই পুুস্তকই মনে 
হইতেছে আমার শেব 1", 

''”'কণণ সম্বন্ধে বহাঁদন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ কাঁরয়া আসিতে- 
1ছলাম সেইটাই পারস্ফুট রুপে প্রকাশ কারবার বাসনা । এক দৈব-নিগহীত 
পূণ” শান্তধর মহাপরুষের জীবন কাহনী।” 


ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বন্ধুকে লেখা এই পন্রাংশে শাগ্ভ আস্ফালন 
করেনাঁন। "নরনারায়ণ” পাঠে আমরা প্রকৃতই বুঝতে পারি যে-- এক দৈব- 
নিগৃহীত পূর্ণ শীল্ুধর মহাপুরূষের জীবনকাহিনী” দিবাতই তাঁর আঁভপ্রেত 
এবং সবাঁদক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ লক্ষো উপনীত হয়েছেন । 
ব্যাপ-বালনখীকর নিলিণপ্ত থেকে ক্ষারাদপসাদ অনায়াসে বোৌরয়ে এসে 
আধহনক নাট্যকারের মতো পৌরাণিক চরিত্রের ব্যাখা করেছেন । তাঁর কণ 
একাদিকে যেমন প:রাণের গনগৃহীত চারত্র তেমান আবার আধহানক পাঁথবীর 
আধাীনক মান্য । কর্ণের মধ্য দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ- 
“দৈব কিংবা পুরুষকান্র 
[বিশ্বরাজ্য কোন রাজার” -এই আধ্াানক সমস্যাটি 
খখজেছেন। আর মণ দাঁড়িয়ে শাশরকুমার এই আধুনিক চরিত্রের ব্যাখ্যা 
দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদকে অমর করেছেন । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের অপর নাটকাঁট “'আলমগীর'। জনীপ্রয় হওয়া সবেও 
্ষশরোদপ্রসাদের এই নাটকে নানাবিধ শ্রুটি আছে।. এই নাটকের ঘটনা 


বাঙালী মধ্যাবতের 1থয়েটার ৯৩ 


সংস্থাপনে, বারাবাই-এর মেবার ত্যাগেঃ ভগমসংহ-জয্াসংহের আলমগীরের 
সম্মুখে উপাচ্ছিতি পাঁরকশ্পনায়, উীদপরীর শাবরে রূপকূমারীর প্রবেশে, 
ক্লাম্তকর দৈর্ঘ্যে১ কামবক্সের শরীরে মাতশস্তর অলৌকিক আরোপে 
এঁতিহাসকতা ও স্বাভাবকতা ক্ষুপ্ন হয়েছে । তথাঁপ “ আলমগীর" ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের কণীর্তর 'বিজয়বৈজয়ন্তীা 1১ - 

এর কারণ হিসেবে বলা চলে যেবঙগীয় রঙ্গমণ্চ ও সমসামীয়ক বঙগায় 
সমাজের 'দকে তাকিয়েই ক্ষারোদপ্রসাদ “আলমগখর রচনা করেছেন । 
আলমগীর একই সহ্গে জনীপ্রয় নাটক, মণ্চসচেতন নাটক, আবার সাহিতা- 
গুণসম্ধ নাটক । ক্ষারোদত্রসাদ জনাপ্রয়তার আওতার মধো থেকেই কাব্য 
সন্ট করেছেন; অথচ জনাপ্রয়তার কায়দাকান্‌ন এই নাটকের কাব্যকে স্পশ 
করতে পারেনি । 

সবেপার আছে “আলমগীর” নাটকের ক্ষরধার গাঁত। যখন শ্রীষ্ত 
সতোন্দ সেন-এর মণ্সংস্কার কার্ধকন্ন। হয়নি বাংলা না/য/শালায়, যখন ঝোলানো 
সন দিয়ে পট পারিবত“নের কাজ চলত সেই সময়ের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ 
গতর সাহায্যে সকল ন্রটিকে সংশোধন করে নিয়েছেন। 

একালের একজন 'বাশন্ট নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত 'জনাপ্রয়তা ও 
আলমগণর* শীষক একটি প্রবন্ধে আলমগার* নাটক সম্বন্ধে ভয়পী প্রশংসা 
করে আভনব মন্তব্য করেছেন । শ্রীষন্ত দত্তের সেই মন্তব্য থেকে ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ সম্পকে (বিশেষ করে 'আলমগীর* সম্পর্কে) আধ:নক মনোভাবাঁটি 
জানতে পারা যায়। উৎপল দত্ত বলেছেন, 

“আলমগীরের কাবাকে বেধেছে কে 2 আমার মতে একটা তা, মরুভূমির 

জহলম্তরূপ॥ গলের তৃষা ছটফট করছে নাটকের প্রত্যেকটা মানুষ । সে 

জল, সে রস শূধুই জল নয়। সে মরপ্রাণ্তর শুধুই ভৌগোলিক 

মর্ভাম্ি নয় । 

«এই নরুকজ্পনাই নাটকের কাব্যকে নিয়দ্বিত শৃত্থালত করে শিজ্পে 

উন্নীত করেছে । প্রতি চরিত্র তাই শুধুই একটা কাহিনীতে একটা জাগতিক 

ছকে আবদ্ধ না থেকে সংকেতে ভরে উঠেছে, বাগুময় হয়েছে, কাব্যকঙ্গনার 


প্রতীক হয়েছে ১১ 


$ রৰাক্দ্রনাথ ঠাকুর 

সংখ্যায় আত অল্প হলেও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে 
অভিনীত হয়েছে । নাট্যমণ্দিরে অভিনীত হয়েছে শীবসজনি” শেষরক্ষাত 
'তপতণ* আর আর্টে আভনগত হয়েছে ঠচরকুমার সভা, শোধবোধ” 
'গৃহপ্রবেশ। এছাড়া যোগাযোগ” “গোরা? প্রভৃতি উপন্যাসও আঁভনীত 
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হয়। িশিরকুমারের প্রযোজনায় রবীদ্দ্রনাটক মণ্স্থ হলে কাব নিজেই 
আঁভনয় দেখে মুগ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের ওপর বিশেষ প্রীত 
গছলেন। 'শিশিরকূমারের জন্য কয়েকটি নাটক 'িখে দেবেন- এও বলোছিলেন। 

তবু পেশাদরণ রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভনীর সম্পক“ ছিল না। তাঁর 
ধবাঁশষ্ট নাটকগাীল তখনও মণ্ডে আভনীত হয়নি । রবীম্দ্রনাথও আগ্রহী 
হনাঁন এাঁবষয়ে । “নাচঘর' পত্রিকায় (৩ জুনঃ ১৯২৭) প্রকাশিত একটি 
রবীন্দ্র-মন্তব্য চয়ন করলেই বোঝা যাবে পেশাদার রঙ্গমণ্ সম্পকে মহাকাবির 
ধারণাটি? ছিল-- 

"যেভাবে এখন সাধ।রণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যার 

মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ িছ্‌তেই 1তষ্টুতে 

পারবে না। 

সবসাধারণের জন্যে নয়--যাঁরা লাঁলতকলার সক্ষম সৌন্দর্য উপভোগ 

করতে চান--তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে অতিরিন্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা 

চলে না?” 

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের “আঁতীরন্ত রঙ্জালর* চাহিদা থেকেই আশা করি 
পেশাদারী ধিয়েটার সম্পকে" তাঁর অনহার শ্বরুপাঁটি বোঝা যাচ্ছে । কাজেই 
পেশাদারণ রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ 'ছিল-এ কথাটি স্বীকার করতে 
আমাদের কুম্ঠা থেকে যায়। 


উ শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


শেষপর্যন্ত শিশরকুমারের অনুরোধে ওপন্যাসক শরগচন্দ্রকে নাট্যকার 
শরৎচন্দ্র হতে হয়। সবর্মোট নিজের লেখা তিনটি উপন্যাসের নাট্যরপ 
দেন শরংচন্দু । 
ক. দেনাপাওনা থেকে যোড়শণ' 
খ. পল্ীসমাজ থেকে রমা, 
গ. দত্তা থেকে পবজয়া' 


1তনাট নাটক সম্পকে" শরৎচন্দ্রের উচ্চ ধারণা ছিল। £শশিরকুমারের অভিনয়ের 
গুণে তিনাটই অসাধারণ মণ্চ সাফল্য লাভ করে। মৃত্যুর কিছ; পূর্বে 
শরৎচদ্দ্র ণবজয়া” নাটকের শেষ দুই পঙন্তির পরিবতে যা রচনা করেন তা 
এইরকম-- 

“রাস- দয়াল মেয়োট কে ? 

দয়াল--আমার ভাগ্ন নালনঈ। 

রাস বড় জাঠা মেয়ে (প্রস্থান ) 


বাঙালী মধাবিত্বের থিয়েটার ৯৫ 


দয়াল - (সেহীদকে ক্ষণকাল চাঁহয়া ) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। 
ভগবান: ওঁর ক্ষোভ দুর করুন। গাঙ্গুলী মশাই, চলুন আমরা 
অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখগে । আজকের দিনে 
কোথাও না অপরাধ স্পশ' করে । 

পূর্ণ- প্রজাপাতর আশীব্বার্দে কোথাও শ্ুটি নেই দয়ালবাবু-- সমস্ত 
ব্যবস্থাই ঠিক আছে । (প্রস্থান) 

দয়াল-- (ইঙ্গিতে বরবধুকে দেখাইয়া ) নালিনী, এদেরও যা হোক দ:টো 
থেতে দিতে হবে যে মা। যাও তোমার মামশমাকে বলো গে। 

নালনী--যাই মামাবাবৃ- 

দয়াল--আ'িও যাচি চলো- (প্রশ্থান ) 


ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমণ্ডে বরবধু ব্যতীত আর কেহ রহিল না। 

নরেন- গম্ভীর হয়ে গি ভাবচো বলো তো? 

শবজয়া_! সহাস্যে ) ভাবাঁচ তোমার দগ্ণাতর কথা । সেই যে ঠাঁকয়ে 
[1০১01 বেচেছিলে তার ফল হলো এই। অবশেষে 
আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো । 

নরেন--( গলার মালা দেখাইয়া ) তার এই ফল! এই শান্ত? 

গবজয়া-_হাঁ তাই তো। শাস্তি কি তোমার কম হলো না-কি ! 

নরেন--তা হোক: কিন্তু বাইরে এ কথা আর প্রকাশ কোরো না,_-তাহলে 
রাঁজ্যশুষ্ধ লোক তোমাকে 11:০৭০০1 বেচতে ছুটে আসবে। 

( উভয়ের হাস্য ) 

নাঁলনী-- (প্রবেশ করিয়া ) এসো ভাই, আজ্গুন 70৮, $101])115৭ মামগমা 
আপনাদের খাবার নিয়ে বসে আছেন,-কম্তু অমন অট্হাস্য 
হাঁচছিল কেন ? 

বজয়া--( হাসিয়া ) সে আর তোমার শ্‌নে কাজ নেই-- 

যবানকা” 


পবজজয়া” নাটকের এই সবশেষ সংলাপগ্লি যোজনার মধ্যে শরতচন্দের 
নাট্যকার প্রাতভার জৌল:স 'িবঘোযিত। মলনান্ত নাটকের শেযাঁদকে 
র্াসাবহারী, পূণ+ দয়াল, নালন৭র প্রম্থানের পর নায়ক-না'য়িকাকে নিভূতে 
কথা বলার স্থুযোগ দিয়ে, নরেন ্রিত্রের পরিহাস প্রবণতার 'দিকাঁটি উন্মোচন 
করে মূল উপন্যাসের ন্ুটিটুকু পবজয়া'য় ঢেকে নিতে পেরেছেন । 

শ্রীযুন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “সাহত্য সাধক চরতমালা'র (চতুর্থ 
থস্ড, প্‌. ৫২) ণবরাজ বো" সম্পকে লিখেছেন, 


“বিরাজ বৌ (নাটক )।2 শ্রাবণ ১৩৪১ (১৮ অগ্নাস্ট ১৯৩৪), 


৯৬ বাণ্ডালী মধ্যাবন্তের থিয়েটার 


গু. ১১৪। শবরাজ বৌ” উপন্যাসের নাট্যরুপ। ১২ শ্রাবণ ১৩৪১ 
তারিখে 'নবনাট্যমন্দিরে' প্রথম আভিনীত 1” 


1কম্তু আমরা জান ব্রজেন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই তথ্যাঁট সম্পূর্ণ ভুল। কারণ 
“বরাজ বৌ”-এর প্রথম নাট্যরূপ দেন ভৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এঁট ছাপা 
হয়নি। 'গাঁরমোহন মল্লিকের কালে স্টারে অমাদ্রত এই নাটকের আভিনয় 
হয়। পরবতর্শকালে শিশিরকুমার নিজে এই উপন্যাসের নাট্যরুপ দেন 
“নবনাটামণন্দির” (স্টার )-এ আভনয়ের জন্য । 'শাশরকুমার কৃত নাট্যরূপ 
গুরুদাস চট্োপাধ্যায় আণ্ড সম্স থেকে মাদ্রত হয় । নাট্যরুপদাতা হিসেবে 
সেখানে কারো নামোল্লেখ ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ তাই অনায়াসে এাঁট শরৎচন্দ্র 
নামে চালিয়ে দিরেছেন। কিন্তু 'নাদষ্চভাবে জেনে রাখা ভালো থে; 
শবরাজ বৌ” (নাটকটি ) 'শাশরকুমারের মার্জনায় খন্ধ। [ পরবতকালে 
গুরুদাস চটোপাধ্যার এণ্ড সন্পস্‌ থেকে কানাই বসুর দেওয়া নাট্যরুপ শবরাজ 
বৌ”স্এর একট সংস্করণ পাওয়া গেছে |] 


শরৎচন্দ্রের তিনাট নাটকের বিচারে “যোড়শী'কে শ্রেচ্চতর বলতে আপাতত 
নেই। বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে যোড়শণী” নাটকাভিনয় আমরা দেখোঁছ। তাতে মনে 
হয়েছে সমকালীন যে কোনো নাটকের চাইতে ঝোড়শী” অনেক বোশ সাহত্য- 
গুণসম্পন্ন । নাটকের উপযোগী সংঘাত, সংলাপ, উপকাঁহনীর "বস্তার, 
সমাজচিন্র--সবই “বোড়শী'তে আছে । তবে দেনাপাওনার উপন্যাস রস 
এখানে খাঁণ্ডত । সোঁদক থেকে বিচার করলে “যোড়শ'কে ভ্রাটপূণ" রচনা 
বলতে হয়। আমরা “ষোড়শীকে নাটক হিসেবে বিচার করে ভালো রচনা 
বলতে পার অনায়।সে। 


এইখানে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে রবান্দ্রনাথ ঝোড়শীকে যুগোত্তীণ 
নাটক বলতে চানানি। “ষোড়শ?” নাটকাঁট রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণ করে 
শরৎচন্দ্র মতামত চাইলে পত্রে রব+"এন।খ জানান। ১ 8 ফাজগ্ুনঃ ১৩৩9) 


“যোড়খাতে তাঁম উপাচ্ছিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ এবং তার দামও 
পেয়েচ। কিন্তু নিজের শান্তর গৌরবকে প্র করেচ। যে যোড়শনীকে 
এ'কেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জানিস, সে অন্তরে বাহিরে 
সত্য নয়। আম বালনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে নাঃ 
1কম্তৃ হভে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সংগতি হতে পারত, 
মে এখনকার দিনের খবরের কাগজে-পড়া চেহারার মধ্যে নর । যে কাহিনীর 
মধো আমাদের পাড়াগারের স্ত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে 
এই কাঁহনী নয়” 


বাঙালী মধ্যাবস্তের থিয়েটার ৯৭ 


উত্তরে শরৎচন্দ্র বিনয়াবনত হয়ে রবান্দ্রনাথকে লেখেন, | 
“...এটা লাখ একটা অত্যন্ত ঘাঁন্তভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভাত 
কোরে । সেই জানাই হলো আমার বিপদ । লেখবার সময় পদে পদে 
জেরা করে সে আমার কলপনার আনন্দ ও গাতকে কেবল বাধাই দেয়ান 
বিকৃত করেছে । সত্য ঘটনার স্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই, বোধহয় 
এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ ববৃতিতে 
ইতিহাস রচবা হতে পারে, কম্ত্‌ সাহত্য রচনা হর না। অথচ সতোর 
সথ্চগে কল্পনা 'মাশয়ে হোলো আমার 'বোড়শগ” । এই উপায়ে সাধারণের 
কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় 
হোলো না।?” 
রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের এই পন্ধ আদান-প্রদানের মধো বোড়শখ সম্পর্কে 
রচাঁয়তা ও মহান সমালোচকের মতামত জানা গেল। আমরা এই উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের মধ্যে না গিয়ে “যোড়শী”কে গবশেষ দশকের একটি উল্েখষোগা 
নাটক 'হসেবে 'চাঙহৃত করব । 
শরৎচন্দ্র তাঁর 'তনাট উপন্যাসের নাটারুপ ঠদয়োছিলেন ১৯২৭, ১৯২৮ ও 
১৯৩৪ সালে । ১৯৩৮ নালের ১৬ জানুয়ার?তে তানি মহাপ্রয়াণ করেন। 
১৯২৭ থেকে ১৯৯৩৮-এর মধ্যে আর কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি দেনান। 
কেন দেনাঁন সে প্রশ্নের উত্তর যথাসময়ে দেব । আপাতত, আমাদের জানা 
দরকার যে শরৎচন্দ্র জীবতাবস্ছায় এবং প্রয়াণের পর একাধিক উপন্যাসের 
নাট্যর্প দিয়েছেন -যোণেশচন্দ্র চৌধুরশি ২ গারন্রহগীন" ), বীরেন্দ্ুকষ্ণ ভদ্র 
(চন্দ্রনাথ), আঁবনাশচন্দ্র ঘোবাল (“বামুনের মেয়ে"), দেবনারায়ণ গণ 
( “স্বামী” )। এছাড়া একক নাটক হচ্ছে দেবদাস” ও “পথের দাবী" (শচীন 
সেনগণপ্ত ), শৃবপ্রদাস? (বিধারক ভঙ্রাচাব“), "বন্দর ছেলে রানের সুমাতি” 
“অন্পমার প্রেষ”ঃ কাশীনাথ” “পারণনতা+, শ্রীকান্ত - ১ম ও ২য় পর অবলম্বনে 
'রাজলক্ষনী” এবং '্্রীকান্ত'--৩য় ও চতুথ অবলম্বনে (দেবনারায়ন গনপ্ত ) 
পহদাহ' ও পণ্ডিত মশাই” € আঁবনাশচন্দ্র ঘোষাল )১ শবরাজ বৌ” (কানাই 
বস )। সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র 'িমতারাও শরংচন্দ্রের কোনো কোনো 
উপন্যাসের "চন্রনাট্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন । 
পরিশেষে বাল, শরতচন্দ্রের মতো নাট্যকার ষাঁদ আরও কয়েকটি নাটক রচনা 
করতেন তাহলে বোধহয় রঙ্গনণ্ের ইতিহাসে আরো কিছ; উল্লেখষোগা পারবতন 
ঘটত । যে কোনো কারণেই হোক আমাদের সে আশা পূরণ হয়নি। 
একদা শরৎচন্দ্র অনরাগণী মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছিল - “আপনি নাটক 
লেখেন না কেন?" এর উত্তরে শরৎচন্দ্র এক দর্থ পত্র লেখেন পশুপতি 
চট্টোপাধ্যায়্কে ॥ পন্রাট “নাচঘর" পাত্রকায় (২৫ আম্বিন, ৯৩৪১) প্রকাশিত 


রা 
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হয়েছিল। শরৎচন্দ্র খাত এই পন্নাট 'বাবধ কারণে আমার্দের কাছে 
প্রয়োজনীয় । শরৎচন্দ্র লীখত হূবহ্‌ পন্রাটর উল্লেখ করছি না। প্রয়োজনীয় 
অংশের উদ্ধত ব্যবহার করাছ মান । 
“তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা হইল, আমি নাটক 'লিখিনা, 
তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা ৷ "দ্বিতীয় এই অক্ষমতাকে অস্বীকার 
ক'রে যাঁদই বা নাটক লাখ তা হ'লেও আমার মজার পোষাবে না। 
মনে কোরো না কথাটা টাকার দক থেকেই শুধু বলাঁচি। সংসারে ওটার 
প্রয়োজন, কিম্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একাদনও ভুলিনে । উপন্যাস 
শীলথলে মাসিক পত্রের সম্পাদক ল।গ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার 
জন্যে পাবলিশারের অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস 
পড়বার লোকও পেয়ে এসোছ। গম্প লেখার ধারা্া আমি জান। 
অন্ততঃ 'শাখয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দূগণশৃত আমার আজও 
ঘটোন। কন্তু নাটক ? রঙ্গমণ্ের কতৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোট। 
মাথা নেড়ে যাঁদ বলেন এ যায়গাটায় গর্যাক্শন (4১৩০০) ) কম দর্শক 
নেবে না, কিম্বা এ বই অচল তাকে সচল করার উপায় নেই ।**. 
নাটক হয়ত আম লিখতে পারি । কারণ নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
বস্তু-যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রাতিপাদ্য গকছুতেই দর্শকের অন্তরে 
গিয়ে পেশছয় না__সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে ।**" 
**আর একটা কথা উপন্যাসের মত নাটকের 618501০10 নেই । নাটককে 
একটা 'নার্দস্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা 
সাজয়ে দেওয়া নাটককে দৃশ্যে বা অংকে ভাগ করা,--তাও হয়ত চেষ্টা 
করলে দঃসাধ্য হবে না। িকম্তু ভাবি, ক'রে কি হবে ? নাটক যে গিলখব 
তা আঁভনয় করবে কে? শাক্ষত ধোঝদার আভনেতা আঁভনেতর* কৈ 2 
নাটকের ?হরোইন সাজবে, এমন একটিও আঁভনেন্রী ত নজরে পড়েনা ।* 
শরৎচন্দের লিখিত গন্তাটি পাঠে আমরা বশ শতকের নাট্যকারদের এবং 
ধবশেষ করে প্রাথতষশা সাহাত্যক শরংচন্দ্রের নাটক লেখার অনশহার কারণটি 
বুঝতে সক্ষম হয়েছি। শরংচন্দ্রে ব্তব্যগাল সূশ্লাকারে এই রকম-_ 
ক. নাটক িখলে “মজার পোষাবে না”, প্রকাশক মিলবে না। 
থ নাটক শুধু নাট্যকারের নয়-মণ্ের, দশ'কের। 
গ. নাটক রচনা উপন্যাসের মতো সহজ নয়। 
ঘ. নাটক রচনার প্রেরণা হিসেবে ভালো আঁভিনেতা, বিশেষ করে 'শাক্ষিত 
আঁভনেন্রীর অভাব আছে । 
বাংলায় ভালো নাটক নেই বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন; আশা করি, তাঁরা 
শরতচন্দ্রের এই পত্রটিকে স্মরণে রাখবেন । 
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ওঁ ভূপেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

“'আঁভনয় শিক্ষা গ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্গীয় রখগমণ্ের দু"ট পালাবদলের সাক্ষণ 
ও সহযোগী ভ্‌পেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আত পাঁরচিত নাট্যকার । 
একাধিক নাটক তান রচনা করেছেন ( সবমোট কুঁড়টি )। তার মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে মনে পড়ে- কেলোর কনীতি”, “পেলারামের স্বদ্দোশকতা', “কিতান্তের 
বঙ্গদর্শন” “জোর বরাৎ' ( এটি সবাক চলচ্চিত্নেও র্‌পাযত হয় ), “বান্গালণ”, 
“ডারবি টিকিট” “শাঁখের করাত", "শহ্খধ্বনঃ “দেশের ডাক', ধিরপাকড়' 
প্রভৃতি । 

ভ্‌পেন্দ্রনাথের 'কেলোর কীতি” ও বাঙ্গালী” জীবনরস রাঁসকতার 
পরিচায়ক । “পেলারামের স্বদোশকতা'য় ভ্‌পেন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রীতর পরিচয় 
দিয়েছেন । নাটকটির জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত করোছিল। 
উপব:পারি চতুর্দশ রজনী আভিনয় হবার পর সরকার থেকে এই নাটক বম্ধ 
করে দেওয়া হয়। নাট্যকারের জীবদ্দশায় সরকারী নিষেধাজ্ঞা আর প্রত]াহৃত 
হয়নি । 


শিঙ্খধ্বনি' ভপেন্দ্রনাথের পরণক্ষামূলক নাটক । বিষয়বস্তুর গর্ত্ব ও 
আয়তনের সীমাবদ্ধতা এই নাটকটির গুণ । নাট্যাচাষ্য শাশরকুমার এই 
নাটকের কেতনলালের ভূমিকায় 'অবতীণ* হয়ে ভ্‌পেন্দ্রনাথকে অমর করে 
গেছেন। অনুরূপভাবে “দেশের ডাক" নাটকটির গৃণধরের ভীমকায় অবতীণ 
হয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী ভ্‌পেন্দ্রনাথের খ্যাতি বৃদ্ধি করেন। 

নাট্যকার ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনেপ্রাণে গিরশচন্দ্ের অনুরাগী 
িলেন। “গৈরিশ ছন্দ" নামক একটি বিশাল প্রবন্ধে তিনি নানা উদাহরণের 
সাহাফ্যে গিরিশ প্রবর্তিত ছন্দের প্রশংসা করেছেন। কৌতুহলী পাঠকের জন্য 
একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করাছি। 

£.*০০০০তত অনেক বাঁলয়া থাকেন-__'গোরশি ছন্দে ধে সমস্ত অভিনেতা বা 
আঁভিনেত্র বন্তুতা করেন, তাহাতে তাঁহারা কেমন একটা সুর মিশাইয়া দেন-- 
তাহার জন্যই আমাদের ভাল লাগেনা । বস্তৃতা কারতে হইবে--স্বাভ।বক-_- 
যেমন ঘরের ভিতর লোকজন কথা কাহয়া থাকে । এই শ্রেণীর আজকাল 
কতকগণীল ব্যান্ত হইয়াছেন তাহাদিগকে “অব্যবসায়ণ” বলিলেও চলে । তাঁহারা 
অভিনয়ের গকছুই জানেন না__ এবং ব্ীবতেও পারেন না ষে, তাঁহাদের উপদেশ 
মত কার্য কাঁরলে বাস্তাঁবক সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ্দ হইতে হইবে । তাহারা 
যথন ইহা বুঝেন না যে, নাট্যজগৎ বাস্তব জগৎ হইতে 'ভন্ন-- তাঁহারা যখন 
চ706107] 7700দ৮1909 অপেক্ষা 10,00০৮198]10010006 আঁধক 
ক্ষমতাশাল? বাঁলয়া প্রচার করিতে চান, তাঁহারা খন কাব্য আর গদা এক মনে 
করেন, তখন আর তাঁহাদের কি বুঝাইব--অথবা বুঝাইয়া ফলই বাকি ? 
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তাঁহারা যাঁদ -_ 

“নাহ জানি ভাইরে লক্ষণ 

এই ক রে রাজ্য সুখ ! 

ক্ষণে ক্ষণে হয় মনে ভাই-_ 

দণ্ডক অরণ্য মাঝে-_কুরঙ্গের সনে; 

1ছন- তিন জন সুখে 
রামের এই কাব্যময় উন্তিটি বিধ মগ্নরার -কাল রান্রে কাকিড়া চচ্চড়ী খেয়ে _ 
বড় পেটটা ফাঁপছে -এইরুপ উীন্তর স্বাভাঁবক স্থরে আঁভনেতাকে বাঁলতে 
বলেন --তাহা হইলে কলাবিদ্যার আদাশ্রাম্ধ করা হয় কি না !১৩ 


উ অয়স্কান্ত বকৃসী 


দ্বিতীয় 'িম্বষুদ্ধ পরবতকালেও বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে অয়স্কান্ত বক্‌সীর নামাট 
খুবই স্রাবাদত 'ছিল। কৃতী নট অহীম্দু চৌধুরী অয়স্কান্তর নাটকের সাফলোর 
সংবাদ আমাদের জানয়েছেন । অয়স্কান্ত বকসী আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন তাঁর “ভালামান্টার” নাটকটির জন্য । “ভোলামাস্টার নাটকের গঠনের 
দুবলতা আছে _মনন্তত্ব ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থাকলেও তা দর্শকের 'িম্বাসবোধকে 
আঘাত করে । তথাপি “ভোলামাস্টার” দশাঁড়য়ে আছে আপন সত্যের জোরে । 
“ভোলা মাস্টার'ই নাটকের কেন্দ্রীয় আকধণণ | এই ব্যান্তাটি নিঃসন্দেহে বিশ 
শতকের আধযানক পধাঁয়ের একজন বিত্হীন শিক্ষক ॥ বিদ্যালয়ের আট হাজার 
টাকা সে তছর্‌প করেছে স্বীয় প্রকে জজ, হিসেবে গড়ে তুলতে ! এতে 
1নজেকে সে সব গুলোভনের বাইরে রেখে প্রচার করেছে যে সে আততায়ীর হাতে 
নহত। ভোলামাস্টারের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে । তার পত্র জজ হয়ে পিতার 
ধবদ্যালয়ে পেয়েছে আঁভনন্দন ! বাস্তবতার বিরোধী ঘটনা সমাবেশ থাকলেও 
“ভোলামাস্টার* একটি নতুন রসের নাটক সন্দেহ নেই। রঙমহল মণ্ডে নাম- 
ভাীমকায় অবতীণ হয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী “ভোলামাস্টার'কে আমাদের প্রাতিবেশী 
করে তুলেছেন । 


(উ ব্রদা প্রসন্ন দাশগুগু 


বাংলা নাটাসাহিত্যের ইতিহাসে বরদাপ্রসন্ন দাশগযপ্তের নামটি মাত্র উল্লেখিত 
হয়েছে, 'কিম্তু এ পধনস্ত কোনো ম.ল্যায়ন হয়াঁন । তথাপি একদা মণ্ মালিকেরা 
ধবশৈষভাবে এই বরদাপ্রসম্নরকে চিনতেন বা জানতেন ' বরদাপ্রসম্নের পির 
সম্পকে তখরা স্বনিশ্চিত দিলেন । অহীন্দ্র চৌধুরীর স্ম.তকথা থেকে আমরা 
এ তথা জানতে পেরোছি। নানারসের নাটক লিখেছেন বরদাপ্রসম্ন--সেগুলির 
আঁধকাংশই আমরা ভূলে গেছি। তবু ভূলতে পারনি “মসরকুমারী'কে । 


বাঙালী মধ্যবিস্তের থিয়েটার ১০১ 


১৯৬৩ সালেও দেশের জরুরী অবস্থার প্রোক্ষতে এই নাটকটির আভনয় 
হুয়েছে। 


মিসরকুমারী এীতিহাসিক নাটক। কিন্তু প্রথান্গ এীতহাসিক নাটকের 
ক্লান্তকর পচ্ছগ্রাহতা এতে নেই। বরদাপ্রমন্ন জানতেন-- “আমার ধারণা, 
নাট্যামোদী স্ুধীবৃন্দের রুচি আতি দ্রুত পাঁরবাতত হইতেছে ।*১* ফলে 
চমৎকারিত্ব সাষ্টর বাসনায় বরদাপ্রসম্ন চলে গেছেন প্রান মিশরীয় সমাজ 
ও রীতনশীতর নতুন প্রেক্ষাপটে । বলাবাহুলা বাঙালণ দশক সমাজ ণমসর- 
কুমার?'র আবভবি লগ্রকে স্বাগত জানয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ যগের স্বদেশচেতনার 
আদশ' যে ক্লমশঃই দূরবতা হয়ে এক নতুন খাতে প্রবাহিত হাচ্ছল তারও একটি 
নন্ঃসান্দগ্ধ প্রমাণ এটি । 

“মসরকুমারন” রচনার জন্য বরদাপ্রসন্ন যে বেশ বর ও শ্রম করেছেন তার 
প্রমাণ আছে শনবেদন” অংশ - 

“প্রান মিসর এক সময়ে জ্ঞানপীবজ্জান-সভাতার জগতের আদর্শ স্থান 
হইয়াছিল। কম্তু তাহার ইতিহাস আমাদের স্ুপারীচত নহে। সেই 
ইতিহাসের 'ভীত্তর উপর নাটক রচনা অনেকে হয়তো দুঃসাহাসক কার বালয়া 
মনে করিবেন।” 

সাঁতা বলতে কি, “মসরকুমারী” নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সামান্যই । 
বরদাপ্রসন্ন মিসরীয় ইতিহাসের সাহায্যে সমসামায়ক বাংলা দেশের দর্শককে 
সচেতন করার প্রয়ান পেয়েছেন? এবং সোঁদক থেকে শমসরকমার” একটি 
সার্থক নাক । পমসরকুমারী"র আশ্রয় মিসরায়দের বণবছ্েষ ও অত্যাচারিত 
কাফীদের পক্ষ থেকে উৎপখড়নের বিরুদ্ধে আহংস প্রাতরোধ 1 নাটকের প্রথম 
অংক থেকেই নাট্যকারের বন্তব্য স্পন্ট॥ প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে খারেব 
বলছে-_ 

“এ মিশর । 'মিশরীরা যাঁদ মানুষ হয় তবে দুনিয়ার পশু কে ঃ তারা 
শতাব্দীর পর শতাদ্দী ধরে এই নিরপরাধ কাফ্রীদের উপর রাক্ষসের মত জুলুম 
করে আসছে ।"** তাদের চোখে আমরা মানুষ নই, তারা আমাদের চোখে 
মানৃয হবে কেন 2 

এই সংলাপগীলর মধ্যে সমসামায়ক বাংলাদেশের রাজনৈোতিক আন্দোলনের 
উগ্রপন্থীদের কথা [বিধৃত ॥ কন্তু নাট্যকার মনে করেন যে এ পথে মনৃন্ত 
আসে না। খারেব তাই নাহারণের প্রভাবে পরবর্তী দশ্যগুীলতে ব্রমশঃই 
[হিংসার পথ ছেড়ে আঁহংসার পথ ধরেছে । নাটকটির উপসংহারে সে বলেছে” 

“সম্রাট, আমি আপনার কাঙ্কী প্রজা । একদিন আপনার বিরুম্ধে অস্তধারণ 
কর্তে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম, ভেবেছিলেম তাই বৃছ মনষ্যত্ব। কিন্তু আজ 
আম আমার ভ্রম বুঝতে পেরেছি ॥ বুঝোছি স্বাধীনতা অর্থ স্বেচ্ছাচার নয় । 


১০২ বাঙালী মধাবিতের (থিয়েটার 


তাই আজ আম দেবতার নামে শপথ করছি, আমার জীবনের শেষ দিন পষন্তি 
রাজ-সেবায় আতিবাহিত করব। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কার মসরের 
প্রজাশন্তি এই মিলিত রাজশান্তর ছন্ছায়াতলে চিরকাল মনুষাত্বের গোরবে 
গোরবান্বিত হোক ।” (&19) 

পমসরকমারী” নাটকের এই সর্বশেষ সংলাপগুল শুনে দর্শক আনাঁন্দত 
হয়েছেন, 'মসরকূমারীর প্রাতষ্ঠা হয়েছে, মণ্মাঁলিক প্রচুর পয়সা রোজগার 
করেছেন, অথচ কিন্তু আমরা খাশ হতে পাঁরান। এর কারণ শমসরকমারন'র 
সমাপ্তিতে খারেব যা বলেছে তাতে নাট্যকারের বন্তব্য আপোষ-এর পথ নিয়েছে । 
অথচ খারেব অনায়াসে বিদ্রোহ করতে পারত এবং বরদাপ্রসন্ন প্র্গাতিশনল 
নাট্যকার-পাঁরাচিত পেতেন। 

আসলে বরদাপ্রসম্নেরা বোরয়ে আসতে পারেনাঁন মধ্যবিত্ত আপোযনীত 
থেকে, ফলে তাঁরা ষুগোত্ীর্ণ প্রতিষ্ঠা পেলেন না। তবে এটুকু নিশ্চিন্তে বলা 
ধায় বাংলা নাটকের গতানুগাতকতার পথ থেকে বেরিয়ে এসে বরদাপ্রসন্ন 
এীতিহা'সক নাটক রচনার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুদ্‌র 
[মিশরের কাঁহনীর সঙ্গে স্বদেশ স্বকালের এক আশ্চষ'সুম্দর মেলবন্ধন ঘাঁটয়েছেন 
বিস্মৃত নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগনপ্ত 


উ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 


স্পপ্রাসন্ধ নট যোগেশচন্দ্র চৌধুরী নাটক দিখতে শুরু করেন "শাশর- 
ফ্‌মারের কালে । একাধিক নাটক তিনি রচনা করেছেন-_নাট)কার হিসেবে 
এককালে বেশ প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন এবং জীবনদীপ নিবাণের পরে চিরকালের 
মতো হারিয়েও গেছেন। যোগেশ চৌধুরী মৌলিক নাটক রচনা ছাড়াও 
1িছ- কিছ. সুখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরপও 'দিয়েছেন। তাঁর রাঁচত উল্লেখযোগ্য, 
নাটক ও উপন্যাসের নাট্যর্‌পের নাম হলো- “সীতা”, “দাশ্বজয়শ” “পঠার্ণমা 
মিলন”, “পাঁরণখতা” মহানিশা” বাংলার মেয়ে পথের সাথী" নিন্দরাণীর 
সংসার' ও “কংকাল” । যোশেশ চৌধুরীকে বুঝতে পেলে “সীতা” ও পদশ্বিজয়ী' 
দিয়ে বঝতে হবে, কারণ “সীতা” রচিত হবার পর পৌরাণিক নাট্যধারায় যোগেশ 
চৌধুরী উল্লেখযোগ্য আসন পান এবং পদান্বজয়ী আভনয়ের পর যোগেশ 
চৌধুরীর স্থায়ী প্রাতষ্ঠা আসে । সমালোচকেরাও *৫« মনে করেন, এই দ-ট. 
নাটক যোগেশ চৌধরীর মূল্যায়নের অন্যতম চাবিকাঠি । 


সী তা 


“সীতা" নাটক কেন লেখা হয়েছিল-_-তা আর পঃনরাবাত্ত করার প্রয়োজন 
আছে বলে মনে হয় না। যোগেশ চৌধুরীর “পীতা' নাটক 'হসেবে ভালো, 


বাঙালন মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১০৩, 


কি মন্দ__এ প্রশ্ন ওঠার আগেই অভিনয়ের বিচারে বান্দত হয়েছিল অতি 
সহজেই । যোগেশ চৌধুরীর “সীতা আঁভন+ দেখে রবীন্দ্রনাথ তৃগ্ত 
হয়োছিলেন। কিন্তু নাটক হিসেবে “ন৭তা' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধনা হতে 
পারোন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা (১২ ভাদ্ু, ১৩৩১) একটি পল্লে 
কাঁবগ:রু লেখেন, 


০০ সীতা বইটিকে আন একটুও পছন্দ কারনে -ওটা নাটকই 
নর _এই জনাই এ নাটক অবলম্বন করে আভনয়ের উৎকষ* দেখান 
কঠিন-_-ততসন্বেও শাঁশরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকে চালয়ে 
[দিতে পেরেছেন” 


“সীতা" রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধনা না হলেও আমাদের মনে হয়েছে যোগেশ 
চৌধুরীর নানা নাটকের মধ্যে এবং বাংলা পৌরাণক নাটকের ইতিহাসে 
“সীতা” একটি নতুনতর সংযোজন । অবশা যোগেশ চৌধুরশ এনবেদন” অংশে 
স্বীকার করেছেন যে “সীতা” রচনার ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল, শিশিরকূমার ও 
মাঁণলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দান কম নয়। বিশেষ করে যোগেশ চৌধুরা, 
1লথেছেন, 


“স্বগণয় ছিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের “সীতা” আমার চোখের সামনে 
অনেকবার আভন'ত হয়োছল। সে নাটকের অনেকগ-ীল চনত ও চরিত্র আমার 
সমস্ত কজপনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করোছিল ; সেজন) আমার এই “স৭তা" 
নাটকের কোনও কোনও জায়গায় স্বগাঁয় রায় মহাশয়ে? নাটকের একটু আধটু 
ছায়া পড়তে পারে -তবে আম 'দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আতক্রম করবার 
যথেম্ট চেষ্টা করোছি।” 


যোগেশ চৌধুরী ও ছ্বিজেন্্লালের “সগতা” পাশাপাশি রেখে দেখেছি 
দুই নাট্যকারই নাটকের কাহিনী নবচিনে ভবভতির উত্তর রামচারতে'র 
আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; দুই নাটকেরই মূল ঘটনা সীতা বিসজন ও 
সীতার পাতাল প্রবেশ । দুই নাটকেরই সূচনা হয়েছে লংকাষদ্ধের 
পর অযোধ্যা স্বজপকালীন সুখের পারবেশে । দুই নাটকেরই ভাবকেন্দ্ 
দাম্পতাা প্রেমের সঙ্গে রাজকতবোর সংঘাত ; দুটি নাটকই স্বাভাবিক কারণে 
াবষাদ পাঁরণামী । এবং প্রাক্রয়াগত ভাবে এরা একই রকম । লব-কুশের সঙ্গে 
শত্রঘের যহগ্ধ। শহ্বুকের উপাখ্যান দুটি নাটকেই আছে। যোগোশচন্দ্ 
স্বণ“সীতার প্রীতষ্ঠা ক'রে রামচারিত্রের প্রেমিক সত্তাকে পরিস্ফুট করেছেন নানা 
উপায়ে । দ্বিজেন্দ্রলাল পাতাল প্রবেশের পূর্বে দশ্ডকাশ্রমে রামসীতার মিলন 
ঘাটয়েছেন। সেইথানেই অকস্মাৎ ভূমকম্পে সীতার পাতাল প্রবেশ ঘটে । 
অপরাদকে ধোগেশচন্দ্র নাউকের পরিণামে আরও একটি পরাক্ষার,আয়োজন, 


১০৪ বাঙালী মধ্যাবত্ের থিয়েটার 


করেছেন অসংখ্য রাজন্য, খাঁ ও প্রজাবর্গের সামনে সীতার সতীত্ব মাহমা 
আর একবার প্রমাণিত হওয়ার পর মৃহর্তেই সীতা সেই জনাকীণ" রাজদরবারে 
বস্সুদ্ধরার কোলে অন্তহিতা হয়েছেন। 

দ্বজেন্দ্রলালকেই পদে পদে অনুসরণ করেছেন যোগেশ চৌধুরী এবং 
অন:সরণের ফলেই “পিতার সাষ্টি। শিকম্তু যোগেশ চৌধুরীর “সীতা" 
[দ্জেন্দ্রলালের অনুকরণ্জাত রচনা নর। সু-আঁভনেতা 'শাশরকুমারের 
সাহচর্য লাভ করার জন্য যোগেশচন্দ্ু, রামচরিত্রের নতুন বিশ্লেষণ করার সুযোগ 
পেয়েছেশঃ নাটককে চার অংকে বাঁধতে পেরেছেন, রামানুজ ত্রয়ের পাধরবারিক 
জীবনের বিস্তারিত চিন্ত বর্জন কবেছেন, সবেপিরি দিজেশ্লাল ব্যবহৃত সাঁমল- 
আমিন্রা্মন্রকে গ্রাধান। না দিয়ে নাট্যসংলাগকে দ্ন্রধার করার প্রয়াস পেয়েছেন । 
উভভর শাটকের একই ধরণের সংলাপ পাশাপা1*« রাখলে যোগেশচন্দ্রের কাঁতিত্টুকু 
বৃঝতে সুবিধা হবে। 


[সথিজেন্দ্রলাল যোগেশ চৌধুরা 
রাম । বুঝয়াছি হবে, রাম । “নিম্মম নিয়াতি ! 
আমার দুঃখের এই পদ মান্রা তবে । জীবনের পারিপূর্ণ সুখ 
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে, দেখাইয়া বজলী ঝলকে- 
গণ সুধাপান্ন মম ধরিয়া ভাধরে, আবার কাঁড়য়া নিবি ? 
পান কারবার কালে ?ছনিয়া সবলে তোর চেম্টা বিফল করিব। 
সহসা ছাড়িয়া দিল কাঁঠন ভূতলে। রে লক্ষণ, 
একি কোন: কৃত্বপ্ন বা ইন্'জাল হায়। আন আন মোর শর-শরাসন 
মহথি বাঁলগ্া দাও জানকী কোথায় 1” সপ্ত সম্ধ্‌ মথত কাঁরয়া, 
(৫16) জানকীরে ফিরায়ে আনব ! 
সীতা; সীতা, সীতা, সীতা,-- 
(51২) 
দিগ্বিজয়ী 


এবারে “দক্বিজয়শ” প্রসঙ্গ । 

যোগেশ চৌধুরী পরাগ্ৰজরণ' নাটকটি রচনা করেছিলেন বরদাপ্রসন্ন 
দাশগৃপ্তের নাঁদর শাহ' থেকে প্রেরণা পেয়ে ॥ পদগ্ৰজয়গ'র অন্যতম প্রেরণা 
অবশাই শিশিরকুমার ভাদূড়ী। পনবেদন* অংশে নাট্যকার আমাদের 
জানিয়েছেন, 

"নাটকের অনেক চরিত এবং দৃশ্য ধীতহাসিক । কোনো চ্ছলেই আদম 

ইচ্ছা কাঁরয়া ইতিহাসের মধাদা ক্ষুণ্ন করি নাই, এবং নাটকের বাহরের 

এতিহাসিক র:পঁটিকেও অবহেলা কার নাই।” 


বাঙালন মধ্যাবত্ের থিয়েটার ১০৫ 


প্রকৃত প্রস্তাবে, বরদাপ্রসম্নের নাঁদর শাহ্‌, নাটকের তুলনা যোগেশ চৌধ-রীর 
ইতিহাসানষ্ঠা প্রশংসনীয় । নাট্যকারের যে ইতিহাস তথ্যের প্রাত সম্রদ্ধ 
মনোযোগ ছিল তার প্রমাণ পাই এ পনবেদন” অংশে, যেখানে আকর গ্রন্থ 
[হসেবে ২০ 81010107127 1)0075)১0-এর গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 

তথাঁপ, “দাগ্বজয়ী” নাটকাঁটকে খাঁটি এঁতিহাগসক নাটক বলা যাবে না। 
নাঁদর চরিত্র পাঁরকজ্পনায় নাট্যকারের লেখনী আঁতরিস্ত মানায় অসংযমের 
গারচয় দিয়েছে । নার শাহকে ব্যাখ্যা না করে নাটাকার যেন আভিভ্‌ত 
হয়ে বলে চলেছেন রহমৎ খাঁর মৃথে ) 


“আপনার বারত্বে সমগ্র ইরাণ মৃগ্ধ--ওদাষে স্মিত নি“রতায় 
স্তাম্তত। আপাঁন বিচিত্র অথহখন - রুসাময়। "আপনি রাজা না 
পরগম্বর না ঈশ্বর স্বয়ং 2 হে ভয়ংকর আপাঁন কে, অথচ আপনার 
আকন্ণ অসামানা | («ম তংক। 


উত্তরে নাদর জানালেন, 
“আম ঈশ্বরের প্রাতনিধি- জগতের শাল্তদাতা । সেই ক্ষমাহীন দয়াহান, 
বিচারক ঈশ্ধর আমায় পাঁথব।তে পাঠিয়েছেন পাপীর দণ্ড বিধান 
করতে |” (৫ম অংক) 


নাদর শাহকে শধ্‌ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে পাঁরচায়িত করে যোগেশ 
চৌধুরী তৃপ্ত হতে পারেননি, আগ্রহের মাত্রা ছাড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 
“যাহারা স্কুল-পাঠ্য ভারত ই?তহাস পাঁড়য়াছেন, তাঁদের চক্ষে নাদিরশাহ শুধু 
নরহন্তা দস্যু ।” [ ানবেদন অংশ] 

আশ্চষ“! ইতিহাসকে হত্যা করে যোগেশ চৌধুরী *নাদিরতত্ব' স্থাপন করার 
জন্য সঙ্গাতর মান্রাও ছাড়য়ে গেলেন । ফলে প্াদ্জয়” আমাদের কাঁল্পত 
নতুন ইতিহাস পাঠে প্রেরণা দিয়েছে । 

আসলে পাশ্বজয়খ* দাঁড়িয়ে আছে প্রয়োগাচার্য শিশিরকৃূমারের অভিনয়ের 
গুণে ও কয়েকটি সংলাপের জোরে ৷ 'দল্লীতে নাঁদরের অত্যাচারের দশ্যে 
জনৈকা উদ্মাঁদনী রমণীর ( ৪ অংকে ) কয়েকটি সংলাপ মনে রাখার মতো-_ 

“আম শুধু রাজপুতানার নই, আম মহারাষ্ট্রের আমি কান্যকুচ্জের, 

আম গ.জ্জরেরঃ মদ্রদেশের, সৌরাষ্ট্রে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের আমি মিলিত 

ভারতের ব্যাীথত নার আত্মা” ।*****" 

“আনি 'হন্দ,১ মুসলমান, বোদ্ধ (ক্রেস্তান 1) ভারতের সম্ব্ধমের সত্ব 

মানবতার আঁভশাপময় বাণীমুর্ভ? | 
বলা বাহুল্য, দিপ্বিজয়শ নাটকের এই সর্বভারতীয়ত্ব বোধ ও 'জনগণমন 
আঁধনায়কে*র পধান্ত বিশেষের গদ্যান্বাদ সমকালীন বাংলা দেশে তান্র 


১০৬ বাঙালী মধ্যবিত্তের 1থয়েটার 


উত্তেজনার সৃন্টি করেছিল এবং সেই উত্তেজনার স্রোতে নাঁদরশাহ অনায়াসে 
জাতীয় বীরের সম্মান পেয়েছেন । 

নাট্যকার হিসেবে যোগেশ চৌধুরীর প্রতিভা "দ্বিতীয় শ্রেণীর ॥। তাঁর 
“সীতা” নাটকে ছিজেন্দ্ূলালকে আঁতক্রম করার সাহস থাকা সত্বেও আমরা 
“সীতা'কে উ*চুদরের নাটক বলতে পাঁরনা। আবার দিশ্বিজয়'র কতকগুলি 
উৎকৃষ্ট সংলাপ আমাদের উত্তোঞ্জত করলেও সমগ্র নাটকটির পাঁরপ্রোক্ষিতে 
নাট্যকারের কৃতিত্ব অণ পাঁরমাণ । এীণমা মিলনে" মলেয়ারের প্রভাব 
থাকলেও নাটক হিসেবে কোনো দাগ কাটতে পারে না এটি । “পারণনতা' 
নাটকের মমকথা তরুণের আত্মপ্রাতিষ্ঠা'। যোশেশ চৌধুরশ পনবেদন' অংশে 
অন্তত তাই-ই মনে করেন। কিন্তু সমগ্র নাটকটি খ্*টিয়ে পড়েও অধধনীনক 
তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের চোখে পড়েনি । 


'নন্দরাণণর সংসার” নাটকের শীনবেদন” অংশে নাট্যকার কিছু গালভরা 
কথা 'লথেছেন, 

প্রাচীনকে সমর্থন এবং বত'মান ও আধুীনককে গালাগালি দেওয়া 
নাটকের উদ্দেশ্য নয় । প্রাচীনের মধ্যে অনেক সৎ গ্‌ণ আছে, বত'মান 
ও ভাঁবষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশন্তি ও মহত্ব আছে। তব জাননা, 
কাহার দোষে ঘরে বাইরে কোথাও বাঙ্গালীর সুখ নাইঃ আনন্দ নাই, 
প্রাচীনে নবীনে যোগ নাই, প্রৌট্রের সঙ্গে তরুণের মল নাইঃ বুদ্ধিমানের 
কাজ নাই, স্বামী স্তীর মমণকথা বাঁঝতে পারেন না, ক্ত্রীও স্বামীর 
বৃহৎ অনুষ্ঠানে সহায় হন না-ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়; 'শাক্ষত 
সহ্ৃদয় যূবক মনে করেন আঘাত দয়াই জাতিকে বাঁচাইব 


নাট্যকার কাঁথত এই সব ভালো ভালো কথা নাটকে অনুসৃত হয়াঁন। এক 
ধরণের আখ্যান রস িস্তারই যোগেশ চৌধুরীর লক্ষ্য । এবং সোঁদক থেকে 
যাঁদ কোন কীতিত্ব থাকে তবে তা অবশ্য তরিই প্রাপ্য । 


(উ জলধর চট্টোপাধ্যায় 


জলধর চট্োপাধ্যায়ের একাধক মণ্চসফল নাটক আজও সুলভ । ৩বে 
সম্প্র(তিকালে তাঁর কোনো নাটকেরই আর আঁভনয় হয় না। এই নাটাকার 
সম্পকে আধুনক মণ্ডের ধারণা-_পতাঁন একাক্তই মধাষুগীয়'। বর্তমান 
কালে দাঁড়য়ে জলধর চট্রোপাধ্যায়কে গাল দেওয়া খুবই সহজ, 1কম্তু একটা 
সময় গেছে খন একাধিক রঙ্গমণ্চের তি প্রাণস্বর্প ছিলেন। স্বয়ং শিশির- 
কুমার “রীতিমত নাটকের" নবেদন' অংশে বলেছেন, 

"আমার মনে হয়েছে, আম যাঁদ নিজে এই নাটকটি রচনা করতে পারতান, 
তা হ'লে নিজেকে গোৌরবাশ্বিত মনে করতাম ।” কেন? এর উত্তরে বলতে 


বাঙালন মধ্যবিত্তের 'থয়েটার ১০৭ 


হয়ঃ শন্তিমান নাট্যকার না হলেও জলধর চট্রোপাধ্যায় বাংলা নাটাসাহত্যের 
ইতিহাসে, বিশেষ ক'রে রঙ্গমণ্ডে বে'চে থাকবেন মৌলিক বিষয়বস্তু নিবচিনে 
ও বাঙালীর সামাজিক বা পাঁরবারক জীবনচিন্ত্র র্‌পায়ণের নামত্তে। এই 
মুহয্তে মনে পড়ছে- প্রাণের দাবী", প্রাঙা রাখী” “আঁধারে আলো? 
রীতিমত নাটক" ীপ-ডবাঁলউ-ি প্রভাতি নাটকগ-ীলকে । মানবজীবনের 
নানাবিধ সমস্যাই জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের উপজীব্য । এবং এই 
সমস্যাগাীলকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করে সরল ও আঁবকাম্পত রেখায় 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন 'তাঁন। জলধর চট্রোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 
মতো নিবেদন” অংশে লম্বাচওড়া তত্ব কথা বলেন 1ন, ধোঁয়াটে ভাব তাঁর 
নাটকে নেই । ফলে তাঁর সংলাপ যোজনায়, চাঁরন্র কঙ্পনায় ও বিষয় বর্ণনায় 
কোনো নুটি লক্ষ্য করা যায় না। জলধর চট্রোপাধ্যায় স্পম্ট ভাষায় বলেন, 
“সংস্কারগত ভাবে পৌরাণিক বা এতিহাসিক নাটক প্রণয়নে উৎসাহবোধ 
কার নাই বা কোন উপন্যাসের নাটারপদানে আত্মনিয়োগ কার নাই। 
দেশীয় ভাবধারার অন.কুল কাঙ্পাঁনক নাট্য স:্টতেই আনন্দ পাইতেছি। 
দেশের মাঁটর সঙ্গে সম্বজ্ধশুন্য হাওলাতী গঙ্গগাংশ লইয়া নাটারচনাকে 
নাট্যসাহিত্যিকের পক্ষে অকর্তব্য মনে করি ।” 
উত্তর-চল্লিশে জলধর চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। পঞ্চাশের 
দশকের একেবারে শেষ বিন্দ্‌তেও ( “ডাঃ শুভংকর' ১৯৫৮) তিনি নাটক 
রচনা করেন। কিন্তু মণ্ের বিচারে, নাট্য বর্ণিত বিষয়ের 'বিচারে জলধর 
চট্টোপাধ্যায় আতি-আধ্নক ধূগের নাট্যকার নন। দীর্ঘকাল ধরে তানি 
নাটক লিখেছেন বটে, তরি প্রায় সবগুলি নাউটকই আঁভনখত হয়েছে, মণ্চসাফল্য 
পেয়েছে এও স্বীকার্য) কিন্তু আধুঁনক যুগের আধ্াীনক 'বিষয়বস্তুকে 
্নীচটোপাধ্যায় যত্বের সঙ্গে এীঁড়য়ে গেছেন। আসলে জলধর চট্োপাধ্যায়ের 
যবা বয়স আতিবাহিত হয়েছে "দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূবববিতীর্কালে। ফলে 
এ যুগের রোমা্টিকতাকে তান সম্পূর্ণ বন করতে পারেনান। ধদি 
পারতেন, তাহলে একালেও তাঁর নাটক অনায়াসে অভিনীত হতো। তবে 
জলধর চট্রোপাধ্যায় প্রভাঁতিদের জন্যই বাংলা নাটকের আত আধূমনক ধারার 
সৃষ্টি হয়েছে এীবষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই । এরাই সবপ্রথম পুরাণ 
ও ইতিহাসের জগত থেকে বাংলা নাটককে বন্ধননৃস্তর পথসম্ধান দিয়েছিলেন । 
এর প্রত্যক্ষ ফলগ্বরপ আধুনিক বাংলা সামাজিক নাটকের ধারাটি পুষ্ট 
হয়েছিল। 


শচীন সেনগগ 
১৯২১- ৪৪ এর রঙ্গমণ্ডের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে অনেকবারই শচীন, 


১০৮ বাঙালী মধ্য'বিস্তেব্র থিয়েটার 


সেনগব্তের নামোল্লেখ করতে হয়েছে । বাধ্য হয়েই আমরা এই নামোল্লেখ 
করেছি। কারণ, আমরা জান, নাটাকার শচখন সেনগন্্ত বিশ শতকের 
প্রথমাধের একজন প্রাতিষ্ঠিত নাট্যকার । দর্শকের হাততাঁল পাবার মোহ 
শচশন সেনগণ্তের ছিল না। সস্তা ও মনোরঞ্জক বিষয়বস্তুকে নাটকাকারে 
নাম্ত করে জনাপ্রয় হবার অঙ্গীকার করেন ন তিনি, বরং নাটকের অভিনব 
বন্তবা ও আঙ্গকের দিকে ঝঠকেছেন । শচীন সেনগণত্তের সৌভাগ্য, মন্ড- 
মালিকেরা ' অনাদি বন্ বা প্রবোধ গৃহ ) তাঁকে নাটক নিয়ে পরণক্গা করবার 
সযোগ 'দয়েছেন_ অজস্র অথ-্িতি স্বীকার করেও । 

আক ও আদশের সুত্র মন্ধান করলেও শচীন সেনগত্ত নাট্যকার 
গহসেবে ভাত-আধাঁনক ভাখ্যা জআভ করতে পারেনান। িরিশচন্দ্রের 
ধস্রাজদ্দৌলা'কেই তানি আধতীনক করে তুলেছেন, প্রয়োজন বোধে ছিজেন্দ্র- 
লালের নাটাভাণ্ডার থেকে খণ নিয়েছেন, বিদেশ পৃ্তকের বাণঈ নিঝরও 
তানি আত্মস্থ করবার চেগ্টা করেছেন ' এভে যে সাফলা তানি অর্জন 
করেছেন আমরা তাকে 'নৌলিক' বলতে পার না। অবশ্য আধ্যানক 
সমাজচিস্তা যে তাঁর নাটকে আসোঁন তা নয়। “স্বামী-স্ত্রী” নাসিং হোম।, 
ক্সাপ্রয়ার কশীতি”, “তাঁটনখর দবচার+, “কালের দাব9” নিরদেবতা” “সংগ্রাম ও 
শান্তি'--ধিষয়ের দিক থেকে যেমন মৌলিক, বন্তব্যের দিক থেকেও িছটা 
আধুনিক । ধকল্তি শচীন সেনগন্তের ব্রি এই যে, -*“সমস্যাগীল বাস্তব 
জপষন হইতে অনেক ক্ষেত্রেই সংগৃহখুত নহে - মানব-টরিন্র সম্পীকত প্থলব্ধ 
জ্জান হইতে পরিকাজ্পত। সেইজন্য তাঁহার আঁধকাংশ সমস্যারই বাস্তব 
আবেদন খুব সার্থক হইতে পারে নাই | 

শচগন সেনগপ্তের একটি উল্লেখযোগা নাটকের নাম 'গোরক পতাকা ।+ 
বাংলা এীতহাসিক নাটকের ধারায় এর অসাধারণ মূলা আছে। নাট্যকার 
শচীন সেনগণ্ত সম্পকে সবিশেষ পরিচয় নিতে গেলে এই নাটকাঁটিকেই আশ্রয় 
করতে হবে। দেশনেতা স্মভাষ্টন্্ বস্তুর কারারৃজ্ধ হওয়ার কালে এই 
ণগাঁরক পতাকা,ই মধাবিত্ত বাঙালী সমাজকে নতুন আলোয় উদ্ভাসত করে 
তুলোৌছল । শচীন সেনগৃপ্ত নাটকটি উৎসর্গ করেন--বাংলার যৌবন 
আদ্দোলনের খাঁত্বক, কারারুদ্ধ নেতা শ্রীষুন্ত সুভাষচন্দ্র বস্তুকে ।” কিন্তু এহ 
বাহা। এঁতিহাসিক নাটক ৈরিক পতাকা'য় নাট/কার শচীন সেনগণপ্ত বেরিয়ে 
এসেছেন বরদাপ্রসম্ন দাশগন্তের আপোষননাতি থেকে । ইতিহাসের কক্ষপথ 
থেকে নাটকের বিষয় ভিন্নপথে গেলেও “গাঁরক পতাকা'র সমা্তিতে শিবাজণর 
মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই-- 

“জীবনটা কাটিয়ে দিলাম কেবল অধ্বপ্ঠে আস হাতে ছ:টোছুহটি করে, 

তাই জীবন সায়াহে না পারি 'িশ্রামের কথা ভাবতে, না পার সুষ্টির স্বপ্ন 


বাঙাল? মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১০৯ 


দেখতে । দেশের জন্যে মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে রেখে যাব, 
আর তোরা, ওরে নবীন মারহাটা, তোরাই সেই শ্মশানে নম্দন-কানন 
রচনা করার 1” [৫1& 


নাট্যকার শচঈন সেনগুপ্তকে আধুনিকক:লের নাটাকার ও মণ্চকমণরা তাঁদের 
একজন বলে জানেন। এর কারণ-শচীন সেনগণপ্ত ব্যন্তিগত ভাবে নবনাট্য- 
আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন সবার আগে ॥ এবং মণ্ডের কাছে তরি প্রত্যাশা 
ছিল অনেক। সাদামাটা গঞ্গমংকলনকে ?তান নাক বলতে চাননি । তাঁর 
চোখে নাটক মানেই সংগ্রানী অথচ শিল্পগণাশ্বিত সাহত্যকম*। “বাংলার 
নাটক ও নাট্যশালা" নামে শচীন সেনগন্তের একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রম্থটি 
পা করলে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের আধীনক মনন ও এীতহ্য সচেতনতা 
অনুধাবন করা যায়। উন্ত গ্রন্থের 'আজকার সমস্যা শীষক প্রবন্ধে শচখন 
সেনগনপ্ত লখেছেন, 


“******আমরা নাটক লেখার প্রেরণা পেয়েছি জাতির ওই গুরুতর 
প্রয়োজনের অনুভূতি থেকেই । আমাদের পবচির্ষেরাও তাই. পেয়েছিলেন । 
আমাদের পরবতাঁরা যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন নবান্ন দিয়ে, তাঁরাও ওই 
প্রেরণা নিয়েই আবিভূর্ত হয়েছেন ।” 

নবান্নের মতো নাটক শচীন সেনগপ্তের কলম দিয়ে বেরোয়ান। কারণ 
শচশন সেনগনপ্তেরা “নবান্ন'ওর কালের মানুষ নন ॥ কম্তু সেইখানেই শচীন 
সেনগুপ্ত আধ্ীনকদের পুরোধা, যেখানে তিনি অকপটে নতুন কালকে স্বীকার 
করে নেন। বলাবাহুল/, শচশন সেনগুপ্তের মতো সাহস ভরে পরবতীদের 
প্রশংসা করতে পারেননি অনেকেই । 


উ মন্মথ রায় 

[যান অহান্দ্র-শিশির যুগ থেকে এই সেদিন পষণস্ত নাটক লিখে গেছেন, 
যান প্রথম একাংক নাটক 'লথে বাংলা নাট্যসাহত্যের ধারায় আপন প্রতিভার 
আঁবসংবাদ প্রমাণ রেখেছেন যান বত'মান নাট্য আন্দোলনের ও নাট্য 
আঁধকারের অন্যতম নেতা, যান বাল:রঘাটের বাসিন্দা হয়েও প্রথমাবিভাবেই 
দীপ্যমান। যানি এই সোঁদনও আমাদের মধ্যে থেকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন-- 
তাঁর নাম মন্মথ রায়। 

মনোমোহন থিয়েটার (প্রবোধ গুহের আমলে মম্মথ রায়ের নামটি আমরা 
প্রথম দেখতে পাই "চাঁদ সদাগর” নাটকের নাট্যকার হিসেবে । শুধুমাত্র অহণম্দ্ 


চৌধুরশর আঁভিনয় কুশলতার জন্য নয়, নাটক 'হসেবে “চাঁদ সদাগর” একাঁট মহৎ 
সৃশ্টি। মঙ্গলকাব্যের কাঁহনীকে অক্ষরে অন্দরে অনুসরণ করে তন অংকের 


১১০ বাঙালী মধ্যাবত্বের থিয়েটার 


একটি সুঠাম নাটক উপহার দিলেন মন্মথ রায় । গান রচনায় সহায়তা করেন 
নরেন দেব। 

চাঁদ সদাগরে'র সাফল্যের পর মম্মথ রায় লিখলেন “মহুয়া” ও কারাগার? । 
২৪ গুডসেম্বর ১৯৩০-এ “কারাগার” মনোমোহন থিয়েটারে আঁভনীত হয়। 
আইন অমান্য আন্দোলনের কালে 'কারাগার' যে কি পাঁরমাণ উৎসাহ দিয়েছিল 
তা আজ ব্যাখ্যার অতশত । “কারাগার নাটকের মম“ম.ল্য বুঝতে পেরে ব্রিটিশ 
সরকার নাট্যান্ঠান বম্ধ করে দেন। ১৮৪৬ এর নিষেধাজ্ঞা কাষকর হয়ে 
যায়। এই সঙ্গে নাট্যকার একটি পন্ত পান সরকারের কাছ থেকে । যার সবশেষ 
কশট লাইনে লেখা ছিল--( ৩ মার্চ ১৯৩১) 
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মন্মথ রায়ের খনা', পবদহাৎপণা” “সতী” অশোক", “মীরকাশম* প্রভীতি নাটক 
সে য্‌গে বিস্তর জনপ্রিয়তা পেয়োছল। মন্মথ রায়ের সে জনাপ্রয়তা আজও 
বতমান। 

পণ্াশের দশক থেকে মন্মথ রায় সামাজিক নাটক লিখতে শর করেন । 
“মমতাময়ী হাসপাতাল মন্মথ রায়ের প্রথম পুণঙ্গি সামাঁজক নাটক । মম্মথ 
রায় অনেকগুলি সামাজিক নাটক রচনা করেছেন । পেশাদারী রঙ্গমণ্ে 
ও সৌখান নাট্যমণ্ডে সেগহাঁলর জনাঁপ্রয়তা ছিল বা আছে বলে মনে হয় না। 
মন্মথ রায়ের এই ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করেছেন ডঃ আঁজতকুমার ঘোষ । 
[তানি লিখেছেন, 

“প্রবল হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রাতঘাতে যেখানে নাট্যঘটনা প্রচণ্ড বেগসম্পন্ন 
সেখানেই মন্মথ রায়ের শ্রেন্ত নাট্যকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় ।*-"-*.*** 
সেজন্য পৌরাণিক ও এঁতিহাসক জগতের পান্র-পান্রীদের বর্ণান্য জীবন এবং 
হদয়বাত্তর প্রচণ্ডতা যেখানে তিনি দেখিম্লেছেন সেখানে আতনাটকীয়তা সত্বেও 
ঘটনার স্বাভাবকতা ক্ষুণ্ন হয়ান। কিম্তু সামাঁজক নাটকে ঘটনার আতিশাঁয়ত 
প্রবলতা এবং দুদ“ম হৃদয়াবেগের অপরিমিত ক্রিয়া দেখানো চলে না। সেখানে 
সূক্ষম হাদয়বৃত্তির অদৃশ্য স্তরগুলতে অন্তমখান ক্রিয়ার দ্বারা কম্পন জাগয়ে 
তুলতে হবে, "চিন্তা ও মননের ঝংকার তুলে তাদের মধ্যে নাট্য আবেগ সৃষ্টি 
করতে হবে । মম্মথ রায় সামাজিক নাটকের ওই সক্ষম ও গভীর নাটাক্রিয়ার 
জগতে পাঁরণত বয়সে হাদয়বাত্তর বণেজিবল উষ্ণ লীলা থেকে সরে 
এসেছেন... ... রি 

মূলত" মননধম পৌরাণিক নাটকের নতুন ভগীরথ হয়েই মণ্মথ রায় 
আমাদের কাছে স্মরণ৭য় হয়ে থাকবেন । এতিহাসক নাটক রচনায় তার দান 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১১৯১ 


বাঁদও অনস্বীকার্য। মন্মথ রায় আধ1নক নাট্যকারদেরও আদর হয়ে থাকবেন 
চাঁরত্র, নাট্যসংঘাত, সংলাপ ও গঠন নামণতর দক্ষতায় । 

শচীন সেনগ্‌প্তের মতো মম্মথ রায়ও অনজদের প্রশংসা করেছেন এবং 
পরাঁনদেশশকা 'দিয়েছেন। ১৯৬৪ সালে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনের 
€ কলকাতায় অন্বান্ঠত ) মুল সভাপাত গহসেবে 'তাঁন বলেছেন, 


“.*-"**আজকের নাটক আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহত করা 
আবশ্যক, সেটি হচ্ছে সমাজতম্ব্ের খাত।"*.***প্রত্যেক নাটক-নাটিকারই 
থাকে একটি বন্তব্য, প্রকাশ্যই হ'ক আর প্রচ্ছল্লই হ'ক; িন্তু সে বন্তব্য 
আজ যেন সজাজতা্তিক সুরে লয়ে বাঁধা হয় আর তাতেই তা হবে 
জীবনধমরঁ ।” 


উ প্রমথনাথ বিশী 


প্রমথনাথকে আমরা প্রখ্যাত সমালোচক আখ্যা দিলেও উচ্চাঙ্গের নাট্যকার 
কলতে পারাছ না। “সানীভলা' বা “ঘৃতং পবেৎকে সামনে রেখে একথা 
বলাছ। যাঁদও “সানাভিলা'র সবেশ্বর সিংহ বা নগেন্দ্রনাথ, প্রমশরা-ননরজা 
ও মালাবকা আমাদের নতুন জীবন পটভূমির পথসম্ধান দেয়, যদিও এদের 
মধ্য 'দয়ে নাট্যকার জীবনের অসঙ্গীতিকে বড় করে তোলেন, মধ্যবিত্ত জীবনের 
আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরুপটি বড়ো হয়ে ওঠে এদের মাধ্যমে-তষ্‌ নাটকীয়তা 
সৃষ্টতে এরা খুবই আঁকাথৎকর । গল্প হিসেবে “সানিভিলা' মনোহর। 
ধন্তু নাটক হসেবে এর মূল্য খুবই কম । শ্রীয্ন্ত বিশীর কিছু িছ; লঘু 
নাটক আজও বেতারে শুনতে পাই । এছাড়া অন্য নাটকগীলির মধ্যেও ( যেমন, 
“কে রাঁচল মেঘনাদ" ) নাটকটীয়তার যথেষ্ট অভাব দোঁখ। আমাদের মনে হয়, 
একটু যত্ত সহকারে নাটক 'লিখলে, শ্রীবশীর সাহায্যে বাংলা নাটক নতুন কিছু 
পেতে পারত ! কিন্তু যা পাইনি, তার জন্য দঃথ করা নিরথ“ক। 


উউ বিধায়ক ভট্টাচার্য 


1িছুদন আগেও "ধান পেশাদারণ রঙ্গমণ্চেয় সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যূস্ত ছিলেন, 
সেই নট ও নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য রঙ্গমণ্ের সঙ্গে নিজেকে ষূন্ত করেন 
চাল্লশের দশকে । সামাঁজক নাটকই বিধায়কবাবু লেখেন এবং সামাজিক 
উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন তাঁন। 'বিধায়কবাবূর নট পরিচয় খুব অনুজ্জহল 
নয় (কতকটা নরেশ 'মিন্রের মতো তাঁর বাচনকলা ), তথাঁপ নাট্যকার হিসেবে 
তান আঁধক পাঁরচিত। 

বিধায়ক ভট্টাচার্য দীঘকাল ধরে পেশাদার” রঙ্গমণ্ডের সঙ্গে যৃন্ত আছেন-_ 
এর ফলস্বরপ কতকগুলি গুণাগুণের অধিকারী হয়েছেন তিনি। তাঁর নাটক 


১৯২ বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে--বন্তব্য বিষয়কে অন্রান্তভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা 
তাঁর আছে, নাটকের গঠনে কোথাও শোঁথল্য নেই এবং মনোরম সংলাপ ব্যবহারে 
1তাঁন দসিম্ধকাম । সবোপার বিধায়ক ভট্টাচাষের সমগ্র শিক্পকর্মকে আচ্ছন্ন 
করে রেখেছে এক হাস্যরস-রাঁসক মননশবীলতা । বিধায়ক ভট্রাচাষে'র চারন্রগালি 
আধিকাংশই আমাদের পাঁরচিত জগতের মানুষ । এদের সুখদ:ঃখকে তানি 
ওপন্যাসিকের মতো সুঙ্গমভাবে বিশ্লেষণ করেন কয়েকটি শাণিত সংলাপের 
সাহায্যে। ঘাঁড়র কাঁটা মালিয়ে নাটক লেখেন শ্রীভট্রাচা -অথচ কি 'নটোল 
বৃত্তই না তান সৃ্টি করেন। 


শাশরকুমারের প্রযোজনায় “তাইতো নাটকটি শ্রীরঙ্গমে মণন্থু হয় । “তাইতো: 
হাস্যরসবহল 'মিলনান্ত নাটক । এই নাটকের প্রধান পান্রপান্রীর হলো-- 
জীবনময়, মল্লকা, বাঁল্লকা ও সমর । জীবনময় মধ্যাবত্ত গৃহস্থ মানুষ । তাঁর 
দুই 'শাক্ষতা ও সাহাসিকা কন্যা মল্লিকা ও বল্লিকা। মামার সম্পাত্ত পেমে 
হঠাৎ বড়লোক সমরের (শীবধবা বিবাহ না করিলে মামার সম্পান্ত পাইব না?) 
চমকপ্রদ জ্ঞাপন দৃষ্টে সাহণসকা মল্লিকা 'বিধবার বেশে সমরের সঙ্গে দেখা 
করেছে । এর আগে সমরের সঙ্গে মীল্লকার দেখা হয়েছিল এক উদ্ভট 
পাঁরাচ্থতিতে । সমর মল্লিকাকে চিনতে পারে । এতে সে ভত হয় । শেষ 
পযন্ত মালবিকা মালাকারের দৌরাত্মা থেকে বাঁচবার জন্য সে মল্লিকার শরণাপন্ন 
হয়। মল্লিকা-সমরের মিলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বল্িকা ও সুভাষের (সনরের 
বন্ধ ) মিলন হলো । 

[বধায়কবাবূর “তাইতো; দীর্ঘদিন অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠখদের কাছে 
আদরণীয় হয়োছিল। আজও এই নাটকটির চাঁহদা আছে । কিন্তু এই চাহদা 
থেকে প্রমাণ করা যাবে না যে “তাইতো” একট উৎকৃষ্ট নাটক । 


আসলে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য আঁত-আধহীনক নাট্যকারদের মতো 
জশবনের গহনে তাঁলয়ে যেতে পারেনান। পাপকে তান পাপ বলে স্বীকার 
করেন, মানুষের ক্ষুধা” নিয়ে তান কথা বলেন, তাঁর দৃষ্টি আথাদের “মাটির 
ঘরে'র কাছে নেমে আসে -সবই সাত, কিন্তু নাট্যকার ভইাগাঘ গভীরচার" 
হতে পারেন না। দর্শকের আসন থেকে ঘন ঘন হাততালিতে কুশীলবেরা 
আভনান্দত হতে পারলেই বিধায়কবাবু খুীশ হন--এর চেয়ে বেশি ছু 
প্রতাশাও যেন তাঁর নেই। 


(উ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্ঞায় 


এই শতান্দীর শান্তধর ওপন্যাঁসক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি 
নাট্যরচনায় ব্রতী হন। বাংলা নাটা সাঁহত্যে শরৎচন্দের চাইডে তারাশংকরের 
দান খুবই আঁকগিংকর । শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগযীলর অর্তলীন নাটকীয়তা 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৯৩ 


নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে সাহাষ্য করোছিল। কিন্তু তারাশ*্করের উপন্যাসগৃলি 
তুলনায় অনেক বেশি বর্ণনাধমর্ণ ও বন্তব্য-প্রধান হওয়ায় নাট্যকার তারাশংকরকে 
সাহাধা করতে পারেনি । 


তথাপি, তারাশংকরের “দুইপুরষ* বা কািম্দী' নাটকের একাধিক 
অপেশাদারী আভনয় আমরা দেখোছ। আজও কদাচিৎ আ'ফস বিক্রিয়েসন 
ক্লাবগুলি এই নাটকগহীলির আঁভনয় করেন ॥ এর কারণ খুবই স্পম্ট। তারা- 
শংকরের আণুিক ভাবা, নাটকের গজ্পরস নঃসন্দেহে বাংলা নাটকের ক্ষেল্লে 
এখনও নতুন। সাধারণ দর্শক প্রেক্ষাগহে বসে গজের পর গল্প দেখতে ও 
শ.নতে চান _তারাশংকর অনায়াসে এই দশ'কদের তপ্তি দিতে পারেন --নাটকের 
আঙ্গককে উপেক্ষা করেই । ফলে নাট্যকার তারাশংকরকে িবশ শতকের 
প্রথমাধের গোণ নাঠাকারের তালিকায় রাখতেই হবে । 


উ মনোজ বস্তু 


তারাশংকরের মতো মনোজ বস্ত্র প্রধানত ওপশাসিক হরেও নাট্যকার | 
তবে তারাশংকরের চাইতে মনোজ বসুর নাট্যকার পরাচিত আঁধক। 
নাট্যবার্ণত িবয়ের গৌরব তো আছেই, আছে অপরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশ, 
এবং গভীর জীবনন:্টি ও নাট্যাশিজ্পের সক্ষম অবতারণা । মনোজ বস্থু তাঁর 
স্বভাবস্ূলভ ওনার্ষে সরাসাঁর মণ্ের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ হয়েছেন এবং মণের 
প্রয়োজনীয়তার 'দকে তাকিয়ে অংক ও দশ্যসংখ্যা কমিয়ে একটি সেটে 
পান্রপান্ত্রীকে সুকৌশলে এনে নাটকণয় গাঁতিবেগ সন্পার করেছেন। আধুনিক 
নাট্যকারদের মতো তান নাটকের মধ্যে ধিস্তত ও অনপুংথ মণ্চানদেশি 
দয়েছেন। 

প্লোবন' নাটকটি একদা বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ণকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এবং 
নাটকটির আঁভনরের সঙ্গে বাংলা নাটকের শান্ত ও সীমা বলায়ত হয়েছিল । 
প্লাবনে'র বিবরবস্তু যেমন আধুনিক, পারবেশ বা সংলাপও তেমান সহজ । 
বাংলা নাটক বে ক্রমে ক্রমে আধুনিক সমস্যার অনৃবতাঁ হতে চাইছিল তা 
মনোজ বসু প্রম:খের কয়েক) নাটক পাঠেই অনুভূত হয় । 

প্লাবন" নাটকের কাণহনগতে বাহরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে 'ছ্িনুখী প্রাবনের কথা বলা 
হয়েছে । সবনাশা প্প্লাবন* যেমন মানুষের দৈনন্দিন কর্ম প্রবাহকে ভেঙে 
চুরমার করে দের তেগাঁন তা পারে আমাদের পারিচরকে টুকরো টুকরো করে 
দিতে । এই নাটকের িশারাণ্ এক সর্বনাশা প্লাবনে স্বামীকে হারিয়ে শেখরকে 
পেয়েছে । শেখরের আশ্ররে সে দীর্ঘ পনেরো বছর আঁতবাহিত করার পর 
হঠাৎ তার স্বামীকে ফিরে পায় । এতে পনশারাণী'র জীবনে এবং সামীগ্রকভাবে 


৮ 


১১৪ বাঙালী মধ্যবিতেের থিয়েটার 


নাটকের সকল পান্র-পান্রীর ওপরে যে মহাপ্রাবন প্ররাহত হলো--প্লাবন' 
নাটকের তাই-ই প্রতিপাদ্য । 

প্লোবনে'র কিছু ফিছু ভ্রুটি আছে। নিশারাণীর সঙ্গে সবিতার চনহ 
সম্পকে'র কোনো দণ্টাস্ত নেই ; কমলেশ ও নীলাম্বরের সঙ্গে তার বিরোধের 
ছবিটি খুব পণ্ট ও জোরালো নয়। শেথরের কাছে নিশারাণীর কৃতজ্ঞতা 
বোধ যেটুকু থাকা উঁচত ছিল তা নেই। কিন্তু এসব ভরাট সত্বেও প্লাবন 
একটি চমকপ্রদ ও গাঁতশণল নাটক । 

গকল্তু প্লোবনের' বন্তব্কে মনোজ বন্গুর মৌলিক সান্ট বলে উল্লেখ করতে 
আমাদের আপাতত আছে। এর কারণ, বাঁৎকমানুজ পৃচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 
গলাখত 'মধুমতণ" রচনাির সঙ্গে ( ৯৮৭৪ ) “প্লাবন” এর কাহিনীর কতকটা মিল 
আছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি “প্লাবন* নাটকের মতো 'মধূমতী'তেও বাহিরঙ্গ ও 
অন্তরঙ্গে প্লাবনের ছবি আছে । এধমতী'কে ছোটগল্পের গবেষক ড. ভুদেব 
চৌধূরণ “বাংলা সাহতত্যর প্রথম ছোটগজ্প” আখ্যা দিয়েছেন। 


ও মহেজ্ ওপ্ত 

স্ব-আভিনেতা ও জনীপ্রয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ু,গ-প্ত গতযূগ ও এযুগের 
পেশাদারণ রঙ্গনণ সম্পর্কে সবিস্তার আঁভজ্ঞান রেখেছেন । সেকালে ও একালে 
তাঁর মতো দ্‌রদ্ন্টিসম্পন্ন পেশাদারী 'নিদেশিক খুব কম চোখে পড়ে । 


মহেন্দ্র গ-প্ত নাটক লিখতে শুরু করেন চল্লিশের দশকে । তাঁর “মাইকেল, 
নাটকাট রঙমহলের জন্য 'নিবাঁচিত হয়োছিল। নটসূর্য অহীম্দ্র চৌধুরগর 
আঁভনয়ে মাইকেল" জনবান্দিত হয় । এ পযন্ত মহেন্দ্র গুপ্তের মৌলিক নাটক 
বা উপন্যাসের নাট্যর্‌পগ্ণীল অসফল হয়েছে বলে শুঁনিন। তাঁর এটপু- 
্ুলতান”, “মহারাজা নন্দকুনার'» “রাণী ভবানী” “রাণন দ:গাবিতী* এককালে 
বিস্তর জনবন্দনা পেয়োছল। সম্প্রাতকালে মিনাভাঁ মণ্ডে সমরেশ বস্তুর 
প্রজাপতি উপন্যাসের নাট্য-নিদেশিনা দিয়ে মহেন্দ্র গ্প্ত আমাদের বিস্মিত 
করেছেন। দৃশ্য পারকম্পনায়, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় এবং অবশাই গ্রন্থনা 
মহেন্দ্র গপ্ত মহান সটির পাঁরচয় দিয়েছেন । কিন্তু নাট্যরূপদাতাকে নিশ্চয়ই 
আমরা মৌলিক নাট্যকারের সম্মান 'দিতে পার না। কাজেই জনাপ্রিয় নাট্যকার 


হয়েও মহেদ্দ্র গপ্ত বড়ো নাট্যকার নন। 


প& দেবনারায়ণ গপ্ড 

মূলত, জনাপ্রম্ন কথা-সাহত্যের নাট্যরপ দিরে দেবনারায়ণ গ.প্ত বাংলা 
নাটাসা?হত্যে এফটি গোণ আসন দখল করে নিয়েছেন । 'শিশির-অহান্দ্র ষূগের 
শোষলগ্নে তান নাটাচচাঁ শুরু করেন। পরে সেই নাট্/চর্গ স্টার থিয়েটারে, 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১১৬ 


সাঁলল মিপ্লের আমলে বিবর্ধিত হয়। দেবনারায়ণ গুপ্ত শুধু নাটাকার নন, 
নাট্যনিদেশিক পাঁরচয়ও তাঁর আছে । বর্তমানে এই গুণী মানুষটি রবীন্দ্রভারতশী 
বশ্বাবদ্যালয়ের নাটক বিভাগের সঙ্গে যৃন্ত আছেন । 


দেবনারায়ণ গু্তের অন্যতম গুণ হলো-পেশাদারী রঙ্গমণ্চ সম্পকে 
ঘণয়িমান মণ্চ সম্পকে” কুশীলব ও দর্শক সম্পকে গভীর দূরদর্শতা। উত্তর 
কলকাতার দাঁ্জপাড়া অণ্চলে তিনি বাস করতেন বলে শহর কলকাতার রুচি 
পারবত“নের বিষয়টি তাঁর অধিগত । এছাড়া শ্রীষুন্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত 
জানেন; 


“উপন্যাস ও নাটকের গঠন প্রণালব সম্পৃণ“ ভিন্ন ।” 


[ শ্যামলী নাটকের ভমিকা 
২২ পৌষ, ১৩৬০ ] 


দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরুপকৃত জনাপ্রয় নাটকগুল হলো-রামের আুমৃতি* 
শবন্দুর ছেলে? অনুপমার প্রেম” পশনম্কীতি' 'কাশীনাথণ প্পারণীতা” 
শ্রীকান্ত, ঠ্যামলণ” “একক দশক শতক” গিকবাংলো।+” পশ্রের়সণ' । তাঁর 
মৌিক নাটকগ.লির মধ্যে শিলা” পাবি' একালেও বিশেষ সাড়া জাগয়েছে । 
দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে আমাদের একটি প্রত্যাশা গৃণ“ হয়নি । তাহলোঃ 
নাট্যকার শরৎচন্দ্র বা নির্‌পমা দেবীর ভাবধারা থেকে বোরয়ে আসতে পারেনাঁন 
তিনি _আধুনক শঈতাতপ "নয়ন্বিত নাট্যশালার সবধিনায়ক হয়েও, 
দেবনারায়ণ গুপ্ত সাধারণ দশ কের কাছে আত্মসমপণ করেছেন। 


পি তারাকুমার মুখোপাধ্যা়্ ও জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


শাঁশরকুমার ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম” অধ্যায়ে যে দুজন স্বজ্পখ্যাত নাট্যকার 
শুধু শাশরবাবুকে সাহায্যের জন্য কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্যে তারাকুমার 
ও গিজতেম্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য । তারাকুমারের “জাীবনরঙ্গে'-এর মধ্যে 
আধূঁনক মণ্চ থেকে আধানিক প্রযোগাচার্যের দাবি ঘোষিত হয়েছিল, আর 
জতেন্দ্রনাথ চেয়েছেন নাট্যকাঁহনীকে আধ্নক উপায়ে উপাস্থত করতে । 
[জতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম পারচয়"। 
'পরিচয়* সম্পকে শিশিরকুমারের বেশ দুর্বলতা ছিল। “পরিচর” নাটকটিকে 
পরিচাঁয়িত করার জন্য ?শাশরকুমার লিখেছেন, 

"সমাজের বিবেকব্াদ্ধ, সামাজিক চিন্তার ধারা, সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ 

যে নাটকের প্রাণ (1061) তাকেই প্রকৃত সানাজক নাটক বলা চলে। 

বর্তমান নাটকে সেই লক্ষণগুলি সরলভাবে পরিস্ফু১। তাই নাটকথান 


১১৬ বাঙালী মধ্যবিত্বের িয়েটার 


অপারচিত লেখকের হলেও আমার রঙ্গমণ্ডে অনেক দিন ধরে আঁভনয়, 
করোছলাম । ইতি-_ 
প্রয়োগকতা 
শিশিরকুমার ভাদড়ী 


'পারচয়” সম্পর্কে শাঁশরকুমার প্রদত্ত এই সাটিধফকেট পাঠে আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হতে পারে গনশ্চয়ই কোনো “আহা মরি বিষয় নাটকটিতে স্থান পেয়েছে । 
ধিম্তু পরিচয় এর সাঁবশেষ পরিচয় নিলে ভগ্ন মনোরথ হতে হয় । 'শাশর- 
কুমার-সমসাম'য়িক বাংলাদেশের মানুষ পরিচয়” নাটকের পান্রপান্রীরা-এ তথ্য 
সত্য । কিন্তু যাদের পরিচয় নিয়ে 'জতেন্দ্রনাথ মাথা ঘাময়েছেন তারা 
ক একান্তই কোনো সমস্যার কারণ ? রায়বাহাদুর শশাংক চাটুজোে বা 
রায়বাহাদূর অনভ্তলালেরা কোন সামাজিক গববেক বা কোন সামাজিক চস্তার 
ধারা নিয়ে এসেছেন 'পরিচয়' নাটকে 2 আপন সন্তানকে পিতপরিচয় দলে 
বা গুল ছখ্ড়লে অথবা _ 


“জন্মেছি হিন্দুর ঘরে, মানুষ হয়োছি মুসলমানের ঘরে কিন্তু সাঁচ্ট 
করব আরও একটা বৃহত্তর ঘর, মহামানবের ঘর । পব্ব? পাশ্চম, উত্তর, দাঁক্ষিণ, 
চারদিকে চারটি জানালাই খোলা থাকবে ।” (৩৩) - প্রভাত সংলাপ বাবহার 
করলে বর্তমানকালের নাটক হয় না। যাহয় তা হলো মনোহর নাঢক। 
পেশাদারী রঙ্গমণ্খের আত সাধারণ দশক যাকে প্রতাক্ষ করে অভ্যাসবশত 
বলে ওঠেন “এনকোর' । 


পরিচয়” নাউকটিকে পারিচাঁয়ত করার পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ্য 
আছে । আমরা স্পম্ট বলতে চাই, প্রয়োগাচার্য শিশিরকমার মহৎ প্রাতভার 
আধকারগ হলেও নটজসবনের উপাস্তে এসে আধহনক কালের সঙ্গে নিজেকে 
মানিয়ে নিতে পারেনান ॥ বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের 'আলমগটুর' শেষ জীবনে পরিচয়? 
নাটকের শশাংক চাটুজ্যে হিসেবে অবতবণ“ হয়ে ভেবেছেন বুঝ তানি 
সাত্যকারের সাধারণ মানুষ হয়েছেন। এটি শিশির-জীবনের মারাত্মক ভুল। 
তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না যে “পরিচয়” নাটকের শশাংক চাটুজ্ে 
একজন 'রায়বাহাদূর” । ভেবে দেখলেন না যেঃ শশাংক চাটুজ্যে আরও বৃহত্তর 
পযাঁয়ে গেলে অনায়াসে 'আলমগাীর' হয়ে উঠতে পারেন! প্রয়োগাচাষ" 
শিশিরকূমার আরো ভেবে দেখেনাঁন যে, 'পাঁরচয়' নাটকে অভিনয় করে, ভূমিকা 
[লখে দিয়ে তিনি প্রকৃত গ্ণগ্রাহী দর্শক থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন । পরিচয়” 
বাংলা নাটকের দারিদ্র্য কিছুটা ঢাকতে পেরেছে ঠিকই, তবে শিশিরকৃমারের 
যোগ্য নাটক হ'তে পারেনি । দোষ 'জতেন্দ্রনাথের নয় সব নাট শীশর-- 
কমারেরই । তিনি শ্বজ্প প্রতিভার ন।ট্যকারকে মাথায় তুলেছেন। 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১১৭ 


এইখানে একাঁট কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, নাট্যকার জিতেম্দ্ুনাথ 
পথম্ষ্ট না হয়ে সমগ্র নাট্যবচ্তুকে তিন অংকে বাধতে পেরেছেন। আধ.ণনক 
নাটাকার-সুলভ মণ্টানদেশিও তাঁর নাটকে আছে। যথা, 


“চারটে বেতের চেয়ার ও মাঝখানে গোল বেতের টোবল। চা খাওয়া 
চলছে। ডাঃ আল ও নরেশ। 'নিভা ও শৃভা। শৃভা বিশ বছরের 
আবিবাহত মেয়ে । সুত্রী। নয়নে নিভরঁক দৃঙ্টি। নিভা চাঢেলেটচেলে 
দিচ্ছে । শৃভা সামনের দৌোলনায় দোল খেতে থেতে গান গাচ্ছে। একপাশে 
থানসামা দাঁড়িয়ে আছে ।” 1২১) 


এছাড়া আমাদের মনে হবার বিশেষ কারণ আছে যে কোনো কোনো সংলাপ 
যেন শাশরকমারেরই মখানঃসূত। ফলে “পরিচয় নাটকের সংলাপের মধ্যে 
একটা মননশীলতা বতণ্মান। এই গৃণগাীল স্বীকার করেও হাল আমলের 
নাটকের সঙ্গে পাঁরচয়'এর তুলনা করতে পারাছ না। 


বঙ্গীয় রংগমণ্ের (১৯২১-৪3 ) কয়েকজন উল্লেখযোগা নাটাকারের কথা 
আলোচনা করা গেল। এইসব নাট্যকারের কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো 
উচ্চমানের নাটক যে পাইনি তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মনে রাখতে 
হবে, রবীন্দ্রনাথকে মান ?হসেবে ধরে নেওয়া উচত হবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ 
পেশাদারী মণ্ের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে যম্তর হননি কোনাদিনই | 

উচ্চমানের পাঠ্য নাটক না পেলেও গত যুগের নাট্যকারেরা বিষয়বৈচিন্তরো, 
সমাজচেতনায়, চরিন্রস'জনে, গঠনচাতুযেণ ও মণ্সচেতনতায় 'গিরিশযুগকে 
আঁতিক্রম করেছেন আশার কথা, এ"রা বারবার বলেছেন এবং চেস্টা করেছেন 
যে 'আধাঁনক কালের জনা আধুনিক নাটক লিখতে হবে।' এশ্রা অনেকেই 
সচেতনভাবে দেখেছেন, কালে কালে নতুন দর্শক সাাঁষ্ট হচ্ছে । নতুন দশ“কদের 
জন্যই বরদাপ্রসম্ন দাশগন্ত। শচীন পেনগ্, মন্মথ রাল্ন প্রভৃতিরা তৎপর 
হয়ে নতুন নাটক 'লিধতে প্রাণিত হয়েছেন। ফলে বাংলা এতিহাসক, সামাজিক 
ও পোরাঁণিক নাটকে নতুন কালকে স্বাগত জানাতে দেখোঁছ। 

আলোচ্য অধ্যায়ের নাট্যকারদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েও আমাদের 
কিছ আভিযোগ পেশ করতে চাই। অনেকগ্যীলি আঁডিযোগের মধ্যে একাঁটি 
আঁভযোগ্ন হলো এই ষে, আলোচ্য কালপবের নাট্যকাররা গতান-গ্লীতিক 
নাট্যধারাকে বর্জন করতে শিখলেও আবেগপ্রবণতা, ভাবাল:তা ও রোমাশ্টিকতা 
থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। যাঁদি পারতেন, তাহলে বাংলা নাটক 
সম্পকে প্রভূত দোষারোপ থেকে আমরা বরত থাকতাম । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সংলাপ 


বাংলা নাটকের সংলাপ বিষয়নিষ্ঠ আলোচনার দাবী রাখে । এর ্বর্তন 
আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা চিরাচরিত প্রথায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ বা সাহিত্য 
গ্ণাশ্বিত সংলাপকে আদর্শ বিবেচনা করে থাঁকি। আঁতি লম্প্রতকালে 
'বাংলা নাটকের সংলাপ £ এক শতাধ্দী”*৮ আলোচনায় ডঃ অরুণকৃমার 
মুখোপাধ্যায় সংলাপ বিচারের এই সনাতন পম্ধাতকে স্বীকার করে নিয়েছেন । 
কিন্তু আমরা সাঁবনয়ে জানাতে চাই, নাট্যসংলাপ িষয়ভেদে বহুমুখী হতে 
পারে। নাটকের বিষয় যেখানে দভিক্ষ জজশীরত গ্রামীণ মানূষ, সেখানে 
কাব্যগুণাশ্বিত নাট্যসংলাপ চলবে ি ? নাটকের ভাষায় স্থানে স্থানে কাব্যের 
ছোঁয়া থাকবে ঠিকই, কিন্তু স্তকরবী'র সোনাঝরা সংলাপগতীল সেখানে 
অচল । বলাবাহুল্য, মণ্ের সঙ্গে ঘানচ্চ যোগ না থাকলে রবীন্দ্রনাথের 
সংলাপকেই আদশ* ববেচনা করা স্বাভাবিক । এবং এইটাই আমাদের প্রচালত 
বিদ্বাস। 

প্রচালত ধারণাকে স্বেচ্ছা নিবসিনে পাঠিয়ে যদি আমরা অপরেশচন্দ্র থেকে 
গজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বিরাঁচিত “পরিচয়* পধন্ত বাংলা নাটকের সংলাপ 
গবচার কার, তাহলে দেখব বষয়ানুযায়ী নাট্যসংলাপের দিক থেকে একটি 
পালাবদল ঘটেছে । 'গিঁরিশচন্দ্রের যুগে নাট্যসংলাপ নিয়ে পরীক্ষার সুযোগ 
তেমন ছিল না। কিন্তু বতমান কালে স্বজ্প শান্তধর নাট্যকারেরাও সংলাপ 
গনয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছেন । এর কারণ হসেবে_ সামাজক পালাবদল 
ও নাট্যকারদের মণ ঘাঁনষ্ঠতাকে চাহৃত করা যায়। 


নাটকের সংলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদের 
নাম উল্লেখ করতে হবে । বিগত ষ্‌গের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এ ষৃগে 
নাটক লিখতে বসে নাট্যসংলাপের প্রত তেমন মনোযোগী হতে পারেনান। 
তাঁর পৌরাণিক নাটকের সংলাপ (যেমন, “নরনারায়ণ” এর ) বিশেষত্ব বর্জত। 
কাহনী কথনের দিকে অধিক সচেতন হওয়ার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক 
নাটকের মাধূর্যকে নম্ট করেছেন । 

তবে, এ্ীতিহাঁসক নাটকের সংলাপ 1নীমণততে পাঁরণত ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নাটাভাষা আঁধকাংশ স্থলে প্রসাদগ:ণ লাভ করেছে। “আলমগীর' নাটকের, 
এফ যায়গায় উাঁদপ-রার প্রশ্নের উত্তরে আওরঙ্গজেব বলছেন, 


“বাদশার অন্দরে ষে রুপ নেই, সেই অনুপম সৌন্দর্য তুজ্ছ মূল্যে খার- 
তার উপভোগ্য হবে, এটা কঙ্পনাতেও সহা করতে পারলূম না। সেই 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১১১, 


জন্যই ভসস্বগের উদ্যানের এক আবঙ্জরনাময়, অংশ থেকেও এই অনাগ্রাত 
কুম্ুমটিকেও তুলে এনোছিল্‌ম 1” (২৩) 


এ ভাষা একাঁদক থেকে যেমন নাটকীয় অন্যাদক থেকে তেমন লাহত্য- 
গ.ণসম্পন্ন ও বেগণালী। বলা বাহুল্য আলমগ্রীরের সংলাপে কালিদাসের 
উপমাটি ষত্ব করে বাপরে দিয়েছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং তা সসচ্মানে উপযত্ত 
আসন দখল করেছে । 

তবে, ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকের সংলাপ একেবারে নিদেষি 
নম্ন। দীর্ঘ সংলাপ তান বাবহার করেন--নাট্যকারের সংযমকে উপেক্ষা 
করেই এবং শেষাঁদকের এীতহাসক নাটক “আলমগণর-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ 
দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে অধমর্ণ। “আলমগীর* নাটকের একেবারে শেষ দশে 
আওরঙ্গজেবের মুখে কীরোদপ্রসাদ 'নয়ালীখত সংলাপগ্ুল বাঁসয়েছেন, 


+****তিবু এ মিলনের অভিলাঘ -হে কাব, বছর যাক যুগ যাক: বহু 
শতাব্দী চলে যাক শতাব্দীর পারে, একাঁদন তোমার তুলিকা মুখে 
আলমগীরের এ মিলন আভলাধ-াহম্দ; ম:স্লমানের মিলন-আভলাৰ 
মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষো আই (ভ মাঁসংহকে দেখাইয়া ) 
চিরঙ্গাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে এই রহসাময় গহামধো পরস্পরকে _ 
[হদ্দ-মসলমান--একবার আলিঙ্গন কার ।” (৫1১২) 


আলোচ্য সংলাপের ভাব ও ভাথাকে 'দ্বজেন্দ্রলালের বলে দাবি করলে 
খুব অন্যায় হয় 'কি ? 

নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলালের নাটাসংলাপের প্রভাব যে কতটা সুদৃরপ্রসার 
হরোছল তার প্রমাণ আছে শতাধিক নাটকে । এই নাটকগীলর মধ্যে অন্যতম 
একটির নাম হলো পমনরকুনারণ” । নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন দাশগ:প্ত অক্ষরে 
অক্ষরে দ্বিজেন্দুলালকে অনুসরণ করেছেন সংলাপে _ 


“তোমরা ( অথাঁং মিসরীরা ) এই যে কাঞ্রী জাতটার উপর শতান্দীর 
পর শতাব্দী ধরে কত অত্যাচার কচ্ছণ? তার 'হসেব রাখ £ তোমাদের 
অপরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর নড়ে 
ওঠে, মরা মানৃষ শতবষে'র ঘ্‌ম থেকে এক মৃহততৈ শিউরে জেগে ওঠে । 
তোমাদের এই সব জৃলমের বিরুদ্ধে যাঁদ আমরা একটি ম:খের কথা কই, 
1ক একি আঙ্গল তুল, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ হয় ।” (১1৫) 


বরদাপ্রসম্নের দ্বিজেন্দ্রঅনসৃতিকে আমরা 'নিম্দা করতে পার না। কারণ 
[বশ শতকের প্রথম পাঁচটি দশকের মধ্যে তিনটিতে 'ছ্বিজেন্দ্ুলালের নবমলল্যায়ন 
ঘটোছল। একালের সুবিখ্যাত নাট্যাচাষণরা ও ম্বজ্প শাল্তধর নাট্যকারেরা 
একরকম [খজেম্দ্ুনালের কাছে আনত হয়ে পড়োছিলেন ॥ (অকালে লোকান্তারত, 


১২০ বাঙালী মধ্যাবন্তের থিয়েটার 


হওয়ায় নাট)কার 'দ্বিজেম্দ্ূলাল তাঁর আধুনিক-স্বীকৃতিটুকু দেখে যেতে পারলেন 
না।) 'দিজেন্দ্রলালকে স্বীকৃতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় রঙগমণ্ে নানাদিক 
থেকে আধুনিকতার পত্তন হলো। তার মধ্যে "সংলাপে আধূুনিকত 


অন্যতম । 


নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র দঘকাল বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডের সথ্গে যাস্ত থাকার 
ফলে সংলাপ রচনার কৌশলটি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরোছলেন। 
এীতিহ্যাসক নাটকের সংলাপ নামিণততে অপরেশচন্দ্রের কিছু কিছু ত্রুটি 
থাকলেও পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে তাঁর সৃষ্ট নাটাভাষা যথেন্ট পারিমাণে 
অগ্রসর হতে পেরেছে । নাট্যসংলাপ রচনায় অপরেশসন্দ্ের কৃতিত্ব স্বগত 
সংলাপ বর্জনে ও গাঁতশীলতা অজর্নে। অপরেশচন্দের নাট্যভাষা আবেগমন্দ্ 
ও গাঁতশশল। আর্ট থিয়েটারের আঁদ্বতীয় ম্যানেজার অপরেশচন্দ্রু নাট; ভাষাকে 
নানাঁদক থেকে উজ্জ্বল করার অন্য কখনও গিরিশচন্দ্র কখনও দ্বিজেন্দ্রলাল 
আবার কখনও রবীন্দ্রনাথের নাটাভাবার জনুগামশী হয়েছেন। তবে, অপরেশ- 
চন্দ্রের নাট্যভাষার ওপর গগরিশসন্দ্রের প্রভাব 'নঃসীম । প্রসঙ্গত, আবার 
স্মরণ করিয়ে 'দাঁচ্ছি যে, নাট্যাচাধ্য শিশিরকমার আর্ট থিয়েটারে মন্দ্রশান্ত'র 
মৃগাংক' অভিনরকালে অপরেশচন্দ্রকে সংলাপ নিমিিতর জন্য সাধুবাদ 
জানয়োছলেন। 'নয়ে অপরেশচন্দের “কণজ্নে" ব্যবহ্থৃত দুটি সংলাপের 
উদ্ধাত 'দাচ্ছ। প্রথমাঁটতে গাঁরশ-শযা অপরেশচন্দ্রকে পাওয়া যাবে, 
'দ্বিতীয়াটতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত অপরেশচন্দ্রের দেখা মিলবে । 


ক. এ চ'লে গেল_ 
তরুণ-ভাঙ্কর সম কান্ত মনোহর, 
অক্ষয় কবচধারণ 
মণিময় কৃণ্ডল শোভিত গণ্ড, 
সেই সদ্য £ প্রসৃত সন্তান আমার, 
চাঁদমুখে সেই মদ হাঁস 
লোকলহ্জা--ভয়ে যারে, 
তাস্ত্র টাটে সাঁললে ভাসায়ে দিছি --- 
জ্ঞানহীনা পাষানী জননী ! (১৬; 


থ.. “তাম দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি এ আগুনের শিখা 
লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেললে । এ আতনাদ- এ হাহাকার ! 
হাঃ হাঃ শকুনি ! আনন্দ কর-_গাম্ধারী কাঁদছে, তোমার মূহে 
হাঁস যেন কথনো না ফযবোয় 1” (হা) 


বাঙাল৭ মধ)াবিত্ের 1থয়েটার ১২১ 


'গরিগ্রচন্দ্র বা ছ্িজেত্দ্ুলালের প্রভাব থাকলেও অপরে*চছে র কাতিতে উপ্রোস্ত 
নাটাসংলাপগ্াল «কটি তৃতায় ব্যক্তিত্বের রচনা বলে প্রতিভাত হচ্ছে। সংলাপ 
রচনার দিক থেকেও যে একটা পালাবদল ঘটেছিল £ট তার উদ্জহজতমন 
উদাহরণ । ধকল্তু এহ বাহ্য। 


নাট্যকার শচশ্ম্দ্রনাথ সেনগৃপ্তের নাট্য সংলাপ্গীলর নাটকীয়তা সম্পকে 

আমাদের সন্দেহ আছে। তাঁর ন'ট)সংলাপকে সাধারণ গদ্য সংলাপ বললে 
অত্যান্ত হয় না। এর কারণ শচীন সেনগংপ্ত যতটা তাৃত্বক, ততটা নাট)কার 
নন। তুলনায় যোগেশ চৌধুরীর নাঠ্য রচনায় একটা আবেগগত মূল্য, 
গৃতিশলতা ও কাঝ্গ.ণ বিরাজমান । “সভা” নাটকের রম চারের মূখে 
শুনতে পাই, “সেই নল নলিন-নয়ন দুট 

আখ তারকায় সেই !দ্নগ্ধ 

অমৃত পরশ ! বালক, বালক, 

হেন রূপ কে তোমারে দিল, 

কোন: মাত্ত-বক্ষ হ'তে 

উচ্ছবসিত গ্নেহ-রস ধারা 

কার পান--ভুবনমোহন 

দব্য রূপ পাইয়াছ 2৮ (৩২) 


ন্-আভনেতার কণ্ঠে এই বাব্যগুণাঁন্বত সংলাপগূলি আজও আমাদেঃ 
শুনতে ভাল লাগে । বিশেষ করে উপরোস্ত সংলাপগ.লির সঙ্গে ?শিশিরকুমারের 
নাম আতম্ন হয়ে আছে । যোগেশচন্দ্রের নাট্যে অশেষ ত:ট সত্বেও তর নাট্য- 
সংলা”গলর প্রাৎপ্রাচুষের কথা অবশ/ই স্মরণনয় হয়ে থাকবে । সামাজক 
নটকের ভাষাতেও যোগেশচম্দ্র কাঁতিত্বের আধকারী। উত্তর কলকাতায় বাস 
করতেন বলে নাট/সংলাপেও তার প্রভাব পড়েছে । ফলে ভাষা হয়েছে 
আনবাধভাবে মিম্ট ও গাঁতিশখল। সামাজিক নাটকের সংলাপে যোগেশ্চম্দ্ 
বা অপরে*চন্দ্র গিরিশচন্দ্রুকও আতিক্রম করেছেন। গ্িরিশচন্দ্রের সংলাপে 
যে ঈশ্বর গুপ্ত সলভ শখ্দসন্তার ছিল, যে সামান্য লঘ্‌ শব্দের প্রয়োগ ছিল-- 
তা 'গারশোত্তর কালে_ শিষ্যবর্গের সাহায্যে শিষ্ট হয়ে উঠোছিল। অপরেশচন্দু 
বা যোগেশ চোধুরীরা এর প্রনাণ। 


নাট্যকার মম্মথ রায় দীর্ঘকাল নাটাচচা করেছেন। তাঁর নাট/সংলাপের 
মধ্য দিয়ে যথাথ-রংপে পালাব্দলের ঈ্বরুপ1ট বুঝতে পারা যাবে । মম্মথ রায়ের 
নাট্যসংলাপের বৈশিম্ট্য হলো- চরিন্রানুযায়ী ও পরিবেশানযায়শ সংলাপ। 
এবং আধকাংশ স্থলে সংলাগ্গুলি ছোট ও কাটা কাটা । মগের সুবিধা- 


১২২ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


অসুবিধার দিকটি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবাহতঃ আবার সুযোগ বুকে 
সংলাপকে কাব্যমান্ত দিতে তিন প্রস্তৃত। ডঃ অজতকুমার ঘোষ লিখেছেন, 


“তাঁর সংলাপ ষেন উত্তপ্ত নদশর ধাবমান তরঙ্গপ্রবাহ, এক একটি শব্দ যেন 
এক একটি আঁগ্রতরঙ্গ॥ বাক্যগহীল যেন ঝাঁটকার প্রমত্ত আবেগে ছুটে 
চলেছে । বিরুদ্ধ উীন্ত, অসমাপ্ত শব্দ ও বাক্যাংশ, বিশেষ বিশেষ কথার 
পুনরণীন্ত প্রভৃতির মধ্য 'দয়ে তাঁর সংলাপ নাট্যবেগসম্পন্ন হয়ে উঠেছে । 
শুধ."*নাটকণীয়তা নয়, তাঁর সংলাপ উচ্চাঙ্গের কাবকজপনা ও রমণীয় 
সোন্দযের মায়াপূরী মণি করে ।”১৯ | 


মন্মথ রায়েয় নাট্যসংলাপ রচনার কৃতিত্ব বুঝে নেবার জন্য তিনাঁট 
নাটকের ( চাঁদ সদাগর+ “কারাগার” ধিমঘট” ) তিনাট অংশ উদ্ধৃতি হসেবে 
ব্যবহার করাছ। 


ক. “চাদ। শীনয়ীত নয়ে এসেছে । গনয়াত নিয়ে এসেছে । আম 
আ'সাঁন-_নিয়াত নয়ে এসেছে । মধুকরে নয়, রাজপথ দিয়ে নয়, 
1সংহদ্বার 'দিয়ে নয় -খিড়াকর পথে - এই ছিল্র-ভন্ন বেশে । দিনে 
নয়, চক্ষুলম্জা জয় করতে পারলঃম না--তাই এলম রারে-চোব্র 
হয়ে-চোরের মত। 


সনকা। ওগো এত কম্টও 'ছিল। সপ্তাডঞ্গা মধুকর নেই 2 
চাঁদ। না নেই । তাদের রেখে এসোছি সাত সমুদ্রের অতল তলে । 
সনকা। তোমার যে বড় সাধের মধকর । 
চাঁদ। হারিয়েছি ॥। হারিয়েছি । আমি সব হারয়ে এসোছি। 
সনকা। কিন্তু আম হারাইীন। আমি পেয়েছি |. (২/৩) 
[ ১৯২৭ সালে রচিত] 


খ. “কংস। ওরাযষে আমার পায়ের পাদুকা? একথা কু-লোকে বলে । 

ওরাই আমার মণি । আমার জনো ওরা ধম্ম ছেড়েছে_ 

নরক । না সম্রাট, এখানে এখনো একটু শকন্তু আছে। ধন্ম ছেড়েছে 

বটে, গিম্তু একেবারে ছাড়েনি হাত একটু কে'পেছিল- 

কংস। (সপদদাপে কাঁপোন। কাঁপলেও সে মৃহর্তের দবলত। 

মান্ত।- বিদ্বাস করছ না 2-.'দেখবে 2৮ (২/১৯) 
| ১৯৩০ সালে রচিত] 

গ. “জনার্দন। ইব্রাহিম ! ভাই আমার । আমাকে ক্ষমা কর! চল 
আমরা গিয়ে বাল, দুনিয়ায় দৃটো জাত-_ হিন্দ নয়, মুসলমান 
নয়, খষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়- দুনিয়ায় দুটো জাত - ধনিক আৰ 
শ্রামক 1”- 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার .. ১২৩, 


ইত্রাহিম । তুমি আমাদের সদরি,_যা বলতে হয়, গিয়ে তুমি বল। আমি 
চললাম- মারাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তারও আগে আর একটা 
কাজ আছে। (হারাণের উদ্দেশে ) তুই দালাল - তুই কুত্তা- তোর 
গায়ে হাত দোব না--তোকে ছোব না। তোর মৃখেথ্‌থ দোব।” 
চতুথ দশ্য? [ ১:৬৩ বঙ্গান্দে রচিত ] 
বিশ শতকের 'িশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকের মধো বাংলা নাটকের সংলাপ 
যে কতখানি বদলে গেছে তা মন্মথ রায়ের নাটকগ:লি সাল তারখ 'মালয়ে 
পাঠ করলেই বুঝতে পারা যাবে । 
শাশরকুমার ভাদূড়ী প্রযোজিত ও জিতেম্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরাচিত 
“পরিচয়” (১৯৫১) নাটকের সংলাপগযীল পাঠ করলে বা শুনলে আঁতি আধুনিক 
সামাঁজক নাটকের সংলাপ-গত্গোন্রী খখ'জে পাওয়া যাবে। নাট্াধিনায়ক 
শিশরকমারের সহযোগিতায় 'জিতৈন্দ্রনাথ হাল আমলের মণ্োপযোগী 
সংলাপ রচনা করতে স্মথ্ণ হন । এই ধরণের সংলাপে কতটা সাহতাগ্‌ণ 
আছে তা আমরা জাননা, তবে বেশ বঝতে পার যে এতে আধ্ানক নাটক 
বুঝতে কোনো কন্ট হয় না। 
“আল - গাল ছণ্ড়ল কে? 
শশাংক- আভা । 
আল--আভা ? 
নরেশ--কেন- ? 
শশাংক-_ (আস্তে আস্তে একটি একটি করে) কারণ-গৃলি দিয়ে-সে- 
দিজেকেই-শেষ-করে দিয়েছে । 
আ'লি--না-না-না হতে পারে না--+হতে পারে না। এইত সে হারসাছল। 
এইত সে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, হতে পারে না। সে আত্মহত্যা 
করতে পারে না। 
শশাংক-__মহম্মদ আল । মহম্মদ আল । একটু কাছে এস। 
আি-_আপাঁন নিজে তাকে গুল করেছেন । নিশ্চয়ই করেছেন। 
আপাঁন সব পারেন । 
শশাংক-হশ্া হশ্যা-আম সব পাঁর। সব পাঁর। তবু-তব্‌-সেই 
নিজেকে নজে গুলি করেছে । নিজ হাতেই আত্মহত্যা করেছে। 
কেন তা বলাছ শোন। তোমাকেও তা বলবার দরকার হয়েছে । 
আম ক কাঁদছি না--আম-ীক কাঁদাছি না_এই দেখ--আমি 
কাঁদাছ না ।” (৩৩) 
নাটকের ভাষা নিয়ে পরাক্ষা-নিরীক্ষার অবসান হয়ান এইখানেই । এর 
পরেও নাট্যসংলাপের দক থেকে আরও এক পালাবদলের কথা আমাদের 
বলতেই হবে। অবশ্য সে প্রসঙ্গে পেশ ছেতে আরও কিছুটা বিলম্ব আছে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
নাট্যান্ষ্গ 


আলোচ্য কালপসামার নাটকে যেমন যাতির মধোও বিবতর্নের আনবারণ 
গত রমশ সগ্চরমান হয়ে প্রবাহের দিশা খখজে নেওয়ার চেস্টা করাছিল, ক্ষীণ 
হলেও সেই ধারারই আভিথাত জানত কম্পন 'বাভন্ন অন:বঙ্গে প্রবাহত হলো । 
মঞ্চ উপস্থাপনায় নাটকগযালতে ব্যবহৃত মণ্ড সঙ্গত / গান, মণ্-দশ্য-আলোক। 
মেকআপ প্রভৃতির দোত্রেও উপযে।গিঙার নিরিখে প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতনার 
আভাস পাঁরলা্তত হতে থাকে । এই পবের আলোচনার সমাপ্ত লগ্নে, 
প্রাসাঙ্গক বিষয়সমূহের স্বল্গ পরিসরে হলেও, ক্রমানসারী আস্বাদনে এবার 
প্রবৃত্ত হতে পার 


॥ গান ॥ 


উাঁনশ শতকায় পদ্ধাতিতেই নাটকে গান বাবহার করেছেন অপরেশচন্দ্র বা 
যোগেশচন্দ্র চৌধূরী । এদের অনেকগযীল নাটকই মণ্সাফল/ অঙ্জন করেছে । 
কাজেই ধরে নিতে অস্জীবধে নেই যে বিশ শতকেও নাটকের মধো গান 
( নাট্যসঙ্গীত নয়) বাবহারের ধারাটি অক্ষঃপ্ন ছিল। এবং দর্শকের কাছে 
আলাদা করে গানের ( নাট্যবাঁহভত ) মূল্য ছিল। আমাদের এই অনমানাট 
আংাশক সত্য । 

অপরেশচন্দ্র, যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্রোপাধ্যায়। শচন সেনগপ্তি 
মহেন্দ্র গুপ্ত, নিশিকান্ত বসুরায়ঃ সুরেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ এমন কি শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা গতানুগতিক পথ ধরে গান রচনা করলেও বশ শতকের 
তিরিশের দশক থেকে বাংলা নাটকে গানের পাঁরমাণ কমে এসেছিল। তবে 
একেবারে বিল:প্ত হয়ে যায়নি । কারণ একশ্রেণীর দর্শকের (এরা মনেপ্রাণে 
উনিশ শতকায় ) কাছে গানের জন্য গানের প্রয়োজন তো ছিলই! 

বাংলা নাটকে (১৯২১ ১৯৪৪) গানের পাঁরমাণ হাসের কতকগুীল 
ক্সনি্দন্ট কারণ আছে। এই কারণগ:লি হলো. 

ক. একাধিক জনাপ্রয় নাট্যকারের গান রচনার অক্ষমতা । বিগত যর 
নাটযকারেরা ছিলেন প্রায় একই সঙ্গে কবি ও নাট্যকার। িন্তু আলোচ্য 
অধ্যায়ের নাট্যকারেরা প্রধানত, নাট্যকার ! এই কারণেই গ্রান রচনার জন্য 
নাটাকারেরা আঁধকাংশ ক্ষেত্রে কবিদের ছারস্থ হয়েছেন। যেমন শচীন 
সেনগ:প্তের অনুরোধে নজরুল গান বেধেছেন আবার মন্মথ রারকে সাহাধ্য 
করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়) নজরল ও নরেন্দ্র দেব । 
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থ. গতষুগের আধকাংশ নট বা নট গান গাইতে পারতেন। এধগে 
গান জানা আঁভনেতা খ'জতে হয়েছে । এছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে জানা যাচ্ছে ষে 
গান জানা নট বা নটাঁ দিয়ে মণ চালাবার প্রচেন্টা ব্যর্থ হয়েছে। (স্মরণীয়, 
রগুমহলে কৃষ্চন্দ্র দে থাকা সত্বেও নাটক বৌশাদন চলোন )। 

গ. আসলে নাটকের 'বিষয়গত পাঁরবতন আসার ফলে, নাট্যসঙ্গীতের 
প্রকৃত মমেদ্ধার হওয়ায় এবং তথাকাঁথত সাধারণ যাত্রার রীতপদ্ধাত থেকে 
মরে আসার জন্য গানের উপযোগতা বিজ্ঞানের 'নয়মেই নিয়াশ্দিত হলো । 

আমরা পেশাদারী মণ্ের অযোন্তক নাট্সঙ্গীত । 2) নিয়ম্ত্রণকে পূণ 
সমথ“ন করোছি ও করাছ। কারণ নাটকের নামে কয়েকটি শ্রবণ-সুভগ সঙ্গীত 
পারবেশনকে আগরা তীব্র নিন্দা করি। তা বলে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব 
না_যে নাটকে গানের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গানের প্রয়োজন অবশ্যই 
আছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা” নাট্যানুষ্ঠানে শাশরকুমার প্রমাণ করে 
দিয়েছেন নাট্যসঙ্গীত নাটককে কতটা সাহাধ্য করতে পারে । আমাদের মন্দ- 
ভাগ্য পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে সধাশ্লষ্ট থেকেও একাধিক নাটাকার 
দজেন্দ্রললাল বা রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যসঙ্গীত রচনায় বিশেষ কাতিত্ব প্রকাশ 
করতে গারেনান । 


॥ মঞ্চ-ৃশ্ট-আলোক ॥ 


অপরেশচন্দ্রের আট থিয়েটারে, 'মিনাভগ়ি বা প্রবোধ গ্‌হের মনোমোহনে 
মণ, দৃশ্য বা আলোক সম্পকে যতটুকু ভাবনাটিস্তা করা হয়েছে তাতে আমরা 
মোটেই খুীশ হতে পারিনি । দশ'ককে ভুলিয়ে রাখার জন্য কাঠের রথ, মাটির 
ঘোড়া, কাগজের হাতি, লখান্দর এর পুনজাঁবন লাভ, স্বগে" প্রত্যাবত'ন 
প্রভৃতির ব্যবস্থা এ'রা করেছেন । মণ্ের প্রয়োজনে যাদকরকেও আনা হয়েছে, 
সামান্য লাল নল আলো ব্যবহৃত হয়েছে, এবং পাদপ্রদীপকে যথেচ্ছ ব্যবহার 
করেছেন এরা । আবার দৃশ্য পারবত্নের সময় ইম্দ্‌বালাকে দিয়ে গান 
শোনাবার বাবস্থাও ছিল। এসব তথ্য আজকে আমাদেয় কাছে খুবই হাস্যকর 
মনে হতে পারে। আসলে আট? মিনার বা মনোমোহনে মণ্চমালিকের 
যথেচ্ছাচারে মণ্কারু-র 'দিকাঁটি উন্নত হতে পারেনি। অমর দত্তের প্রদর্শিত 
পথে মণ্»। দৃশা, আলোকের ব্যযহারেই এ'রা তৃগ্ত থেকেছেন। 

শাশিরকুমারের “সীতা? প্রযোজনায় আমরা রুচিসম্মত দৃশ্য যোজনার সংবাদ 
পেলাম | চারু রায়ের ব্যবচ্ছাপনায় বঙ্গীয় রঙগমণ্ডে এই প্রথম এর শখালত প্রয়োগ 
দেখা গেল। পাদপ্রদটপের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলো, এল 'ম:ড লাইট” । ম্যাডান 
কোম্পানীর যথেচ্ছাচারকে শিশিরকুমার পরোক্ষে শাসন করলেন । কিম্তু মণ্- 
দৃশ্য-আলোক সম্পরকে শিশিরকুমার খুব বে একটা ভেবেছেন তা নর । তাঁর 
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শেষাঁদকের প্রযোজনা:ীল দেখে আমাদের ধারণা হয়েছে নাটযাচার্য তাঁর সমগ্র 
প্রীতভাকে 'নয়োজিত করেছেন অভিনয়ের ওপর । অশোক সেনকে 'সাখিত 
একটি পন্রে শাঁশরকুমার ( ১।৯। ৫৬ ) িখোঁছিলেন, 

“ তুমি এক বছরের মধ্যে শিখে নেবার যে বিপুল আয়োজন করেছ তা 

যাঁদ খাঁনক অংশেও সফল করে তুলতে পারো তা হলে দেশে ফিরে 

এলে নাট্যশালার উপকার কোরতে পার । 14012) গুীলর দিকে বেশন 
নজর দিও না। ওগুলো চিন্তাবিলাসী রাসকজনের জন্য । নাটকগুলো 

গশক্ষকদের সাহায্যে পোড়ো 1৮21) 
গশশিরকুমারের এই পন্রাংশ থেকে তাঁর [700 সম্পাকত অনীহার কথা 
বুঝতে পারা যায়। আঁভনয়ের অন্যান্য দিককে শিশিরকুমার সমশহ করেনান। 
শ্রীঙ্গম অধ্যায়ে আমরা দেখোঁছ, অভিনয় ছাড়া অন্যান্য 'দকের প্রাত কচিত 
নজর দিতেন নাট্যাচার্য। তাঁর পাম্বচরেরা মণ্ককারুর 'দিকাঁট তদারক করতেন 
বোঁশির ভাগ সময়ে । 

[বিগত যূগে মণ্। দৃশ্য ও আলোক সম্পকে" সবচাইতে বোঁশ ভেবেছেন 
শ্লীসতেম্দ্র সেন। সংক্ষেপে সতু সেন। সম্পরীত আত্মজীবনী ও অন্যান্য 
প্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে আমরা সাবস্তারে তাঁর মণ ভাবনা ও আলোকচেতনার পাঁরচয়টি 
জানতে পেরেছি । 

কাশী 'হন্দ: বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাত্ত পেয়ে সত্োন্দ্র সেন ১৯২৫ সালে 
ইলেকট্রকাল ইঞ্জনির়ার হবার আশায় আমেরিকার পথে পাড় দেন। 
আমেরিকার পথে পা বাঁড়য়েও সতু সেন ভাগ্যদেববর অমোঘ ও অলক্ষ্য 
দেশে প্যারিসে নেমে পড়েন। এই প্যারসেই তার ভাগ্য চড়ান্ত পারণামে 
উপনীত হয় । ইলেকাট্রিকাল হীঞ্জাীনয়ার সতু সেন মণ প্রয়োগাবদ্‌ সত সেনে 
1ববাঁতিত হবার শপথ নেন। 

হাসান সারওয়ার্দির চিঠি 'নয়ে নিউ ইয়কেরে ল্যাবরেটার থিয়েটারে 
উপনত হন সতেন্দ্র সেন॥ বিশ্বের সবর্রেম্ত নাট্যপ'রিচালক স্তানিশ্লাভাঁস্ক-র 
স্থযোগ্যতম শিষ্য বাঁলশ্লাভস্কি তখন পাঁরচালক হিসেবে এই প্রাতষ্ঠানাটির 
সঙ্গে যুত্ত। বাঁলশ্লাভস্কি ও থিয়েটারের কত্রর্ঁ মরিয়ম ল্টকউন-এর অন্গ্রহে 
সতু সেন শদ থয়েটার আটস ইনঠস্টটুযুট'-এর ছাত্র হয়ে যান। সারা 'দিনরাত 
অসন্তব পাঁরশ্রম করে টাকার সংস্থান করতে হতো তাঁকে । তার ওপর নাট্য- 
প্রতিষ্ঠানের 'শিক্ষাপ্রণালীর প্রচণ্ড চাপ তো ছিলই । সতু সেনকে পড়তে 
হয়োছল ক্লাসক ও আধুনিক নাটক, আলোর প্রয়োগ ও মণ্ড সম্পকীম্ম 
যাবতীয় পুস্তক, আঁভনয় শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ব, 
অথ“নণীত ও 'বাভন্ন দেশের সাঁহতা । সংগ্রহ করতে হয়েছিল ৩৯টি দেশের 
থিয়েটার প্রোগ্রাম ৮টি নোট বইঃ রং সংক্রান্ত ৬টি নম্‌না গ্রস্থ। এছাড়া 
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আরও পড়তে হয়োছিল-ধিশ্বনাট্য ইতিহাস, আধ্ীনক নাট্যসাহতা, বর্ণাল 
প্রক্ষেপণ-পদ্ধৃতি' শেকস্পীয়রয় আমলের মণ্চসঙ্জা, স্পেনের স্টোইক ভাম্কষ? 
ফোটোগ্রাফ ও িন্রকলা বিষয়ক রচনা । কতকগূুীল সামায়ক পন্ন অবশ্য 
পাঠ্য তাঁলকায় 'ছিল। সেগুলির নাম-_-পক্রয়েটিভ আট”, পদ িয়েটার' 
ণদ ইণ্টারন্যাশনাল স্টুডিও” “দ আর্টস, 'দি থিয়েটার আটস ও পদ মস্কো” । 
এছাড়া পাঠ্যতালিকায় আরো বিষয় 'ছিল। সেগুলি সত. সেনের গ্মাতকথায় 


বিস্ততাকারে বলা আছে। 
সত্যেন্দ্র সেন ম:খ্যত মণ্সত্জা ও আলোকসম্পাতকে তাঁর বিষয় হিসেবে 


বেছে 'নয়োছিলেন। প্রায় আটমাসের মধ্যে তান আপন প্রাতভার সাহাষ্ো 
বালশ্লাভাঁঞকর চোখে পড়ে যান॥। অতঃপর ইন:স্টট্যুট-এর একজন সহকারণ 
পাঁরচালক হায়ে উঠলেন সতু সেন। .৯২৮এর প্রথম ভাগে “টেকনিক্যাল 
গিরেকটার' পদে উন্নত হলেন তিনি । এই সময়ে 'উডস্টক প্লে হাউস' নিমিণত 
সতু সেনের কাঁতত্বের দ্যোতক। 

মণ্বিশেষজ্ঞ রূপে স্বীকীত পাবার পর সত্‌ সেন পাশ্চাতোর একাধিক 
চলচ্চিত্র 1নমাণ কৌশল ও নাট্য-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। 
মস্কোয় 'তিনি গিয়েছিলেন তিনবার (১৯২৮, ২৯ ও ৩১-এ)। ১৯২৯-এ 
সত সেন স্তানশ্লাভাস্কর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

বেশ কয়েকবছর বিদেশে বাস করলেও সত সেন তাঁর জন্মভম ভারতবষ' 
তথা বাংলাদেশকে ভুলতে পারেনীন। ১৯৩০ সালে তাঁরই একান্ত উদ্যোগে 
নাট্যাচার্য ?শশিরকূমার সদলবলে আমেরিকায় যান। শিশিরকমারের কাছে 
সত; সেনের প্রত্যাশা পুরণ হয় না। সোঁদনের আমেরিকাও শিশিরকূমারকে 
স্বাগত ( ব্যান্তগতভাবে জানালেও দলগতভাবে ) জানাতে পারেনি । 


আমৌরিকায় শিশিরকৃূমার কতটা কি করতে পেরেছিলেন_-তা আমাদের 
আলোচ্য নয়। আমরা জানতে পেরেছি, 1শিশিরক:মারকে আমেরিকায় 
আমন্তরণের ফলে সত: সেনের "বিস্তর খণ হয়ে যায়। খণ শোধ করার পর সতু 
সেন দেশে ফিরে আসেন। 

বঙ্গীয় রঙগমণ্চের সঙ্গে সত্‌ সেনের যোগাযোগ ঘটল ( পপ্রয় মণ্' রগুমহলের 
সঙ্গে) ১৯০১এ যোগেণচন্দ্র চৌধুরী 'বিরচিত ও শিশিরকমার অভিনধত 
ণবফ্ণাপ্রয়া” নাটকে সত: সেন সর্বপ্রথম (মণ ও আলোকের ) শিজ্পানরদশিক 
গিসেবে কাজ করেন। এর পর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি 'বাভন্ন মণে শিজ্প- 
1নদেশন। প্রদান করেন । সত সেন যে নাটকগুদলতে কাজ করেছেন তাদের 
নাম হলো- 

ণবঞ্চণীপ্রয়া” 'িড়ের রাতে" “আলেয়া” দাদ”, এসন্ধ গোরব”, পঙের 

খেলা” “শাদী কি শ'ল+) নিহানিশা” অশোক” পিতিব্রতা* বাঙলার 


১২৪ বাঙালট মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


মেয়ে” পথের সাথ+ চারত্রহধন* “কাজরণ', ননন্দরাণধর সংসার” রাবণ” 
পসরাজদ্বৌলা” “সমাজ', “মীরকাশিম” প্পথের দাবী” শহামায়ার চর” 
পাঁরণসতা” “দুই পুরুষ", পথের ডাক", “দেবদাস” ধাত্রীপান্না” রামের 
নুমনীতি', “আঁধকার', “এই স্বাধীনতা” কামাল আতাত:কণ) “স্বামী” ক্ণাভ্ত- 
কর্ণ-কুঞ্কা” “অসবণ, “সংঘাত”, নষ্টনীড়' ও শ্যামল? | 
সত: সেনের মণ্টভাবনার প্রতাক্ষ ফল হিসেবে আমরা সব্্রথম বঙ্গীয় যঙ্গমণে 
ঘৃণয়িমান মণ্ের দেখা পাই । ৯৯১০ সাল পর্যন্ত বিশেবভাবে আমরা এই 
নতুন মণ্ডব্যবস্থা থেকে জবিধা আদায় করেছি। ঘূণাঁয়মান মণ্ণ ব্যবস্থার 
ফলে দশান্তর ব্যাপারাট আর সময় সাপেক্ষ ও বিরন্তির ব্যাপার হয়ে 
উঠল না। নাট্যানঙ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রচুর সময় বেচে গেল। মিহানিশা" 
( রঙমহল, ১৫ এ্ীপ্রল ১৯৩৩) নাটকের সঙ্গে ঘুণয়িমান মণ্চের জন্মকথা 


জাঁড়য়ে আছে। 


সত সেনের আমলে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে বক্স সেটের প্রবর্তনা হয় । এই রকম 
সেট 'নমণের ব্যাপারটি আঙ্গও চাল আছে। যাঁরা রঙ্গমণ্ের সঙ্গে য্স্ত 
আছেন, তাঁরা অবশাই এই নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সতু 
সেনকে স্বীকাঁত দেবেন। 


জীবনের শেবাদন পর্যন্ত সজ্ঞানে বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের একানচ্ত বন্ধু সতু সেন 
মণ্ককার্‌-সম্পর্কে িন্তা করেছেন। নি মনে করেছেন যে একাঁট সুষ্ঠু 
নাট্যান-ষ্ঠান হতে গেলে চাই-একজন ভালো স্টেজ ম্যানেজার । যর্দি কতব্য 
হবে সমগ্র নাট্যানষ্ঠান সম্পকে ওয়াকিবহাল থাকা । এছাড়া চাই একজন, 
[বদ]াৎীবদ, পোষাক সংরক্ষণকারী, মণ্চাশজ্পী ও নকশাবদ। যে রঙ্গণণ্জে 
এই সব নানা ধরণের বিশেষজ্ঞের দেখা পাওয়া যাবে সতু সেনের মতে, সেই 
মণ্েই সার্থক নাট্যশিজ্পের বিকাশ হবে। অন্তত, তাঁর আত্মজাবনা পাঠে 
আমাদের 'এ কথাগীল মনে হবার ষথেষ্ট কারণ আছে । 


আমাদের এই গরীব দেশে কোন ধরণের দৃশ্যসন্জা করলে সব কুল রক্ষা 
পায়-_জীবন সায়াহ্ছে সে কথা বলে গিয়েছেন সত সেন। তান বলেছেন, 


"আমাদের দেশীয় মণ্গুলতে আর্ক দুবলতা ও অন্যান্য কারণে 
দৃশ্াসজ্জা অপ্রতুল বলে বোধ হয় । এক্ষেত্রে একজন সং পাঁরচালকের 
মনে হতে পারে স্থায়শ দূশ্যপটের বাবস্থা করা হয় নাকেন, হলে কেমন 
হয় ইত্যাঁদ। 'দিঁশি যাত্রা বা অন্যান্য নাট্যান.্ঠানে প্রচলিত এরীতহ্যান,গ 
দৃশ্যপটের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে স্থায়ী দৃশ্য পাঁরক্পনা করা উাঁচত 
একথা আমার প্রায়ই মনে হয় । কিন্ত: স্থায়ী দৃশ্য পাঁরক্পন।র প্রকৃত 
আদর্শ কি হওয়া উচিত ? 


বাগালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১২৯ 


এক্ষেন্ত্রে কেবল গ্রাক মণ্ের আদশকেই আরও উন্নত ও আধুনিক করে 
গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রীক মণ্ডে আভিনেতাদের জন্য একটিমাত্র স্তর 
1নার্দন্ট ছিল। কিন্তু আভপ্রেত মণ্চে বিভিন্ন স্তরের সম্িবেশ চাই যাতে 
নানা অংশে বিভন্ত মণ্চটি আঁভনেতকুলের স্বাভাবক গাঁতাঁবাঁধর পক্ষে একান্ত 
সহায়ক হবে এবং এর থেকে নানাবধ সুবিধা নিংড়ে নেয়া যাবে । নাটকের 
আন্তারক গাঁতবেগ বাঁড়য়ে দেয়ার দরূণ আদ্যোপান্ত ঘটনাটাই আবেদনশগল 
হয়ে দাঁড়াবে । এজাতীয় মণ্চানমণি বাস্তাবকই সম্ভবপর এবং আমাদের মত 
হৃতসব-্ব দেশে এটাই আপাততঃ একমাত্র সদ-পায় 1৮ - 


স্থায়! দশ্য নিমাণের সদপদেশ দেওয়া ছাড়াও সত্‌ সেন “স্ুসম যবনিকা' 
প্রয়োগের কথাও বলেছেন । এই গ্সুসম যবাঁনকা" ব্যবহারের ফলে খরচ কমে, 
দৃশ্য অদলবদলের দায়দ্ব থাকে না এবং কুদশ্যকে বাতিল করা যায়: 

আমরা আত-আধুনিক পেশাদার নাটাদলের প্রয়োগ প্রধানদের সত 
সেন 'ীনদেশশিশিত দশ্যপঙ্জার ব্যবহার করতে দেখাছ। আত আধূীনক 
1বখ্যাত নাট্যগোষ্টীগুণল ঘুণফ্লিমান মণ থেকে সুবিধা আদায় করার চাইতে 
স্থায়ী সেটের ওপর বোঁশ নিভ“র করেন। এবং দশ্যাস্তর বোঝাতে গিয়ে 
্সসম ষবানিকা ব্যবহার করে থাকেন । এছাড়াও স্ুনিয়াম্্রত আলোকসম্পাতের 
সাহায্যে এ'রা মণ্চকে নানা অংশে ভাগ করে নেন । বলা বাহূল্য, সত সেন 
মহাশয় এইসব আধীনক মণ্থব্যবস্থার জনক । 


শুধু মণ্চ ও দৃশ্যসম্জা নয়, সতেন্দ্রু সেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে সব্থম 'বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে আলোক ব্যবহারের পথটি সুগম করেন। সত সেন-পূর্ববতা 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্চে আলোক ব্যবহার ঘটেছিল ঠিকই, 'কম্ত্‌ সে ব্যবহারের মধ্যে 
কোন সুব্যঘ্ধর পরিচয় ছিল না। অর্থাং আভনয়ের মেজাজের সঙ্গ সমতা 
রেখে আলোক ব্যবহার করা হতো না। সত সেন সর্বপ্রথম কোন রঙ থেকে 
?ক অথ" বেরিয়ে আসতে পারে - তা আমাদের জানিয়েছেন । এছাড়া আমাদের 
আলোকসম্পাতের দূবলতা দূর করার জন্য ব্যন্তগত বদ্ধ খরচ করে তিনি 
নানারকম দেশীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করোছিলেন। বতর্মান রঙ্গমণ্ের বিশিষ্ট 
ধবিদ্যতাবদ ও আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আভনব বোঁশণ্ট্যের জনক শ্রীতাপস 
সেন আমাদের জানয়েছেন, 

“তান [সত্‌ সেন ]ষে সময়ে এদেশে আলোকসম্পাত ও মণ্চস্থাপতোর 

কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময় প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের 

যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রঙমহল থিয়েটারে যুন্ত থাকার 

সময়ে আম একটি কক্ষে কালের ধুলোক্ন জীর্ণ নানা ধরণের হন্ত্রপাতি 

দেখতে পাই। আমার গংসুক্য বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় পরিণত হয় যখন 


(ব্য়)--৯ 


১৩০ বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


জানতে পার সেসব কিছুই সতু সেন আধুনিক প্রয়োগ-কৌশলকে প্রকাশ 

করার জন্য নিজের পঁরিকঙ্পনা অনুযায়ী নিমণি করেছিলেন ।”৮৫১ 

সত্‌ সেনের মগ্চভাবনা ও দশ্যপারকজ্পনা বিষয়ে বিস্তত আলোচনা ও 
গবেষণার প্রয়োজন এখনও আছে। রঙমহল ও শবম্বরপার পুরোনো 
মণ্কমণঁদের কাছ থেকে সত্‌ সেনের সম্পকে অনেক কে'তূহলোদ্দীপক 
সংবাদ পাওয়া যেতে পারে । সেগুলি আবলছ্বে সংগ্রহ করা আবশ্যক । 
কারণ আগামীঁদনের মণ ও দৃশ্যসহ্জা বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণায় 
সর্বপ্রথম সত; সেনের নামটি ব্যবহার করতেই হবে । 


॥৫মক্-আপ॥ 


অঙ্গরচনা বা “েক-আপ' বিষয়ে আমাদের অদ:রদার্শতার নিদশন আজ-ও 
আছে, সোঁদনও 'ছিল। অপরেশচন্দ্র প্রমঃখেরা উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রচালত 
ও গতানুগতিক “মেক-আপ' ও সংজীব ব্যবহার করেছেন। শিশিরকূমার 
ছাত্রাবস্থায় 'জলয়াস সীজার” আঁভনয়কালে 'মেকআাপ* বা সংজীব সম্পকে 
ভাবতে শুর; করেন। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারের সাঁন্নধ্যে আসার পর 
থেকে তাঁকে এ নিয়ে বিশেষ ভাবতে দৌখ না। যতোদূর জানি, শিশিরকূমার 
মেক-আপ" ও সংজীবের বাপারে নিভ'র করতেন ভাড়া করা অঙ্গরচনা- 
কারগদের ওপর । (যাঁরা আজও নানা কোম্পানীর ছায়াছত্রতলে একচেটিয়া 
আধধপত্য বিস্তার করে আছেন বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে। ) 'বাভন্ন চরিন্রাভিনয় করার 
জন্য শিশিরকমার কোন কোন: ধরণের মেক-আপ” নিতেন তা বুঝে নেবার 
জন্য বিস্তর ছাঁব আজও সুলভ, একাধিক প্রত্যক্ষদশ?” আজও বতমান। এ 
থেকে আমাদের অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অঙ্গরচনার ব্যাপারে 
এবং অবশাই সংজীব বাবহারে নতুন সাড়া জাগানো তাৎপর্য খনজে বার করতে 
গারেনান শাশিরকূমার | 

আসলে এ যূগে উনাবংশ শঙান্পার মতোই ব্যন্তগভ ভাবে কোনো 
কোনো আঁভনেতা “মেকআপ” সংজীব প্রভীতর ওপর বথোচিত দষ্ট দিতে 
পেরেছেন।” বিশ শতকের প্রথমাধে অঙ্গরচনা ও সংজীব বিন্যাসের ক্ষেত্রে 
যান প্রায় আঁদ্বতীয় ছিলেন তাঁর নাম অহীন্দ্ু চৌধুরী ॥। সুচতুর নট অহণশ্দু 
চৌধূরণ সবাঁদক থেকে নিজেকে যথাথ” অভিনেতা করে গড়ে তোলবার জন্য 
( বাঁচিক; আঙ্গিক, আহাযশ ও সাত্বক ) পবাদক থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। 
ব্ঙ্গমণ্ডের সাধারণ ইতিহাস পাঠে আমরা ধে সব তথা সংগ্রহ করতে পেরোছ, 
যে সব সমালোচনা আহরণ করতে পেরোছ - তাতে দেখি অহীশ্দ্র চৌধুরী 
বারবার প্রশধাঁসত হয়েছেন অর্থবহ অঙ্গরচনা ও সংজীব ব্যবহারের জন্য। 
একালের বিশিষ্ট দুই নট্যানূরাগী। ব্যান্ত সম্প্রীত প্রকাশিত একটি গ্রন্থে 


বাঙালা মধ্যবিত্তের 1থয়েটার ১৩১ 


“সাজহান' নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত অহীন্দ্র চৌধুরীর মেক আপ ও সংজীবের 
অনুপুংখ বর্ণনা 'দিয়েছেন। প্রয়োজনবোধে সে বর্ণনা তুলে ধরাছি-_ 

“অহীন্দ্ু চৌধূরী সাজাহান-এ দু"রকম পোষাক পরতেন । প্রথম দৃশ্যে 
গয়নার্গঁটি যথেন্ট থাকত । অরগ্যাণ্ডির মোগ্লাই কাবা, তার নীচে একটা 
বেনারসী ব্রোকেডের জ্যাকেটের মতো, এটা ছিল--লাল। পায়জামা যেটা 
পরতেন সেটাও ছিল লাল। ওপরের কাবাটা ছিল সাদা। বন্দী হবার 
দৃশ্যে জ্যাকেটটা খুলে রেখে_তার বদলে পরতেন আর একটা জ্যাকেট -- 
শাঁটনের তৈরী । সেটা ছিল ক্লীম কালারের । আর শেষের দিকে পরতেন - 
অন্য পোশাক । ভেলভেটের কাবা-ফার বসানো । রঙুটা ছিল যাকে 
বলে-রাসেট কালার*--চকলেট নয় গোল্ডেন ব্রাউন বলা যেতে পারে। 
কালো ফার দেওয়া থাকতো আর বাঁধবার জায়গায় ছিল সোনালণ ঘ-ন্টি 
দেওয়া টাসেল। - .পায়জামা তখন পরতেন সাদা । কাবাটা বেশ লম্বা ছিল 
বলে, পায়জামার নীচেকার একটু অংশ মান্ত দেখা যেতো । পোশাকাটিতে 
আর কোন জাঁকজমক ছল না। 

ধপধপে সাদা ক্রেপের চুল থাকত ঘাড় পষ"স্ত! ঘাড়ের কাছে গোটানো । 
বাকব্রাশ করা । দাঁড়টা এ ধপধপে সাদা কেপ দিয়ে তৈরী । চুলের সঙ্গে 
মলয় । আর দাড়ির সঙ্গে গোঁফ ও ভ্রর থাকত পুরোপুরি িল। ওই 
ধপধপে সাদা |” ৫১ 

এতো বলা গেল অহীন্দ্র চৌধুরীর ব্যান্তগত কৃতিত্বের কথা ॥ ককিম্তু 
একজন আঁভনেতাকে দিয়ে তো আর গোটা ঘৃগের বিশ্লেষণ চলে না। 
কাজেই স্বীকার করা ভাল, অঙ্গরচনা বা মেকআপ” ও সংজীব ব্যবহারের 
দদভায আনাদের প্রয়োগাচাধদের অদূরদাশতার নাঁজর থেকে গেছে। 


॥ আভিনয় ॥ 


রঙ্গমণ্ডের কাছে সাধারণ দর্শকের প্রত্যাশা স্থঅভিনর দেখতে চাওয়া । 
এর সঙ্গে ভালো ঘটনাবহ্‌ল আখ্যান থাকলে তো কথাই নেই। একাধিক 
বষখয্লান দর্শক আমাদের কাছে বলে থাকেন যে তাঁরা গত ষৃগে একা ধক 
স্ু-আভিনয় দেখেছেন । স্নৃতিচারণার সময়ে তাঁরা দুই চক্ষু বিস্ফারিত 
করেই সে কথা বলেন। খুধু সাধারণ দর্শকেরা নয়, এষগের বিখ্যাত 
নাট্যপরিচালকেরাও ধিগ্গত যৃগের নট-নটীদের স্মহতিচারণা করতে গিয়ে 
আন্তারক শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। এ থেকে আমাদের দঢ প্রত।য় 
জন্মেছে যে, গতধুগ্সের রঙ্গমণ্ডে কিছ সুআভনয়ের দক্টান্ত স্থাপিত আছে-_ 
নানাবিধ বাধাবিঘ্ন আতক্রম করেও । আসল কথা, গারশোতর কালেও বঙ্গ 
রঙ্গমণ্ের একমান্র সম্পদ অভিনেতৃ-সম্প্রদার । নামভুমিকায়' অথবা 'শ্রেচ্চাংশে' 


১৩২ বাঙালণ মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


ভালো অভিনেতা থাকলেই পণ প্রেক্ষাগৃহ হয়েছে-_এমন দণ্টান্তের অভাব 
সেষৃগে নেই। 
১৯২১ থেকে ১৯৪৪এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আঁভনেতা ও আভিনেন্রীদের 
তালিকাটি এই রকম- 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধিকানশ্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, তিনকাড় 
চক্রবতরঁ, নিম“লেশ্দ লাঁহড়ী, দুগর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁব রায়, ভূমেন 
রায়। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষ সিংহ, ইন্দুভ্ষণ মুখোপাধ্যায়, 
কষচন্দ্র দে, দংগাপ্রসম্ন বস্ুঃ হরলাল ভট্টাচা) কামাধ্যা চট্রোপাধ্যায়। 
মনোরঞ্জন ভট্টাচা$ যোগেশ চৌধ-রী, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, 
ছি বিশ্বাস, কান: বন্দ্যোপাধ্যায় ধাীরাজ ভট্টাচার্য) অহীম্দু চৌধুরী ও 
শাশরকূমার | 
কৃষ্ভাবনী, নগেন্দ্রবালা, প্রকাশমণি, স্ুবাঁসনী, আশালতা, শশীমুখী, 
আওঙ"বালা, রেণুবালাঃ সুশীলাজন্দরণ। নীহারবালা, সরষ-বালা, 
ইম্দ্‌বালা, চারুবালা, 'িনভাননী, আম্চর্যময়ী, শেফালিকা, চারুশীলা, 
উমাশশী, শান্তি গুপ্তা, রাণশীবালা, কংকাবতা সাহ্‌ ও প্রভাদেবী । 


আঁভনেতা ও আভিনেত্রীদের এই তালিকা থেকে কয়েকজনের কথা বিশেষ 
করে বলা দরকার ; এ'দের আভনয়াশজ্পের ব্যাখ্যা দিলেই আমরা আভনয়ের 
মান সম্পকে অবাহত হতে পারব । আমাদের এই আলোচনায় নতুন করে 
[শশরবাবু বা অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন থেকে বিরত থাকছি । 


_অভিনেত। _ 
2 অপরেশচক্ মুখোপাধ্যায় 


অভিনেতা হিসেবেই অপরেশচম্দ্র রঙ্গম সেবায় আত্মীনয়োগ করেন! 
'গারশয-গেই তাঁর প্রাতিভার উদ্ভাগ হয়» শরবধতাঁকালে আর্ট 'থয়েটারে 
অপরেশচন্দ্রের বিকাশ । অপরেশচন্দ্র কি রকম অভিনয় করতেন তা জানবার 
জনা আমরা হজ মাস্টারস ভয়েসের কয়েকটি রেকড বাঁজয়ে শুনেছি ।' ' 
আমাদের শ্রুতির আঁভজ্ঞতা এবং 'বাভন্ন পন্রপাত্রকার সমালোচনা থেকে 
বুঝতে পার, আঁভিনেতা অপরেশচন্দ্র কণ্ঠস্বরের এদ্ব্ে ও আবৃত্তির যাদুকরা 
প্রতিভার গ:ণে বিশেষ ভাবে প্রশংাসত । উদারা, মূদারা, তারা পর্স্ত 
বিতানিত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং আভনয় রীতি ছিল দমক দেওয়া । বীর ও 
হাস্যরসাত্মক চরিত্রে তান কাঁতত্ব দেখিয়েছেন । তবে শেষ দিকে তান খল 
চরিব্রেও সাঁঠক রুপদান করেছেন। অপরেশচন্দ্র আঁভনয়ের জন) মাঝে মাঝে 
"হূলতার আশ্রয়ও 1নয়েছেন। 


বাণ্ডালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৩৩ 


'গারশচন্দ্র ও অর্রেশ্দুশেখরের মহলা দেখার সৌভাগ্য হলেও; আঁভনয়- 
শিক্ষক অপরেশচন্দ্র অগ্রজদের পদাংক অনুসরণ করতে পারেনীন। বিশেষ 
করে আর্ট থিয়েটারের ম্যানেজার 'হসেবে কাজ করার স্ময়ে তান অনুজ 
আঁভনেতাদের নটের গাঁতাবাধ কি হওয়া উচিত তা দৌঁখয়ে দিতেন না। 
তবে গলা তৈরখর ব্যাপারে তার বিশেষ নজর 1ছল ; গদাই মাল্লকের বাগান 
বাড়তে তান দগাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুকুরে গলা পযস্তি ভুঁবয়ে স্বর 
প্রক্ষেপ শেখাতেন এ তথ্য আমরা পেয়েছি । শ্ত্রীষস্ত অখিল নিয়োগী (স্বপন- 
বুড়ো ) অপরেশচন্দ্রের অভিনয় ও আঁভনয় শিক্ষণ বাখা করতে গিয়ে একটি 
প্রবন্ধে লিখেছেন : 

“পরবতীরঁকালে অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর মূখে শুনেছি, - নাট্য 'শিক্ষাদ্ানে 

অপরেশচন্দ্রের একটি নিজস্ব মনন্সীয়ানা ছিল-_যা কারো সঙ্গে মিশে ষেত 

না। অপরেশচন্দ্র গড়গড়ায় তামাক থেতে খ্‌ব ভালোবাসতেন ৷ বহু 
আঁভিনয়ে তিনি তাঁর এই বিশেষ তামাক খাওয়াটা কাজে লাগাতেন 1” ₹" 


- ব্াপিগানন্দ মুখোপাপ্যায় 

রঙ্গমণ্ডে প্রথমাবিভাঁবেই যাঁরা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধো নট ও 
গারচালক রাধকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম অন্যতম । ১৯২২ সালে 'মিনাভ 
মণ্ডে রাধিকানম্দ চন্দ্রগণপ্ত নাট্যান্ত্ঠানে আশ্টিগোনস চারঘ্ে অবতাঁণ হন। 
গৌণ চারন্রে রূপদান করেও তিনি দৌহক ভাঁঙ্গমায় মৌখিক ভাবের ব্যঞ্জনায় 
এবং সংলাপ উচ্চারণের মৌলিক কৃতিত্ব দর্শক সমাজকে একটি নতুন 
আণ্টগোনসং উপহার দেন। স্টার (আর্ট-এর ছন্রতলে ) ও মনোমোহন 
[থিয়েটারে থাকাকালন একাঁধক চরিত্রে রৃপর্দান করেন' রাধিকানন্দ। 
প্রতাক্ষদশী'রা বলে থাকেন যে, মণ্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাধকানন্দ 
কের চাঁরন্ন হয়ে উঠতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভগ্ন, কিন্তু উচ্চারণ ছিল 
বিশৃদ্ধ। আঁভিনয়ে আবেগের বদলে মনন প্রয়োগ করতে ভালোবাসতেন 
[তান । ইঙ্গ-বঙ্গ চরিত্রে বা “সারও-কমিক' ভুমিকায় রাধিকানন্দ অপ্রাতঙ্বন্বী 
ছিলেন। অপরিণত বয়সে দ:রারোগ্য “ক্যানসার রোগে তাঁর মতত্যু হয় । 


7 নরেশ মিজ্ 

আদালতের তথাকাঁথত সম্মানজনক পেশা ত্যাগ করে যান সানন্দে নটের 
বাত্ত গ্রহণ করোঁছলেন তাঁর নাম নরেশ 'মন্ত্র। পেশাদারী মণ্ে (মিনাভার) 
নরেশ মিন্ত, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দেন। নরেশ মিত্রের প্রথম 
সৃষ্টি “চাণক্য' ॥ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নরেশ মিত্রকে “কাত্যায়নে'র 
ভ্মকায় অবতপর্ণ হতে দেখা গিয়োছল “চাণক্য' শিশিরক্‌মারের পাশে । 
আর্ট থিয়েটারে যোগদান করার পর আঁভনেতা নরেশ মিন্র তাঁর প্রতিভা 


১৩৪ বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


বিকাশের সুযোগ পান ॥। কণাঁজন' নাটকের “শকুনি' নরেশ মন্ত্রের স্মরণ 
সৃষ্টি। এই আর্টে থাকাকালীন নরেশ মন্ত্র চন্দ্রগণ্ত' নাটকের “কাত্যায়ন' 
ও “সরলা” নাটকের “নীলকমল'কে অক্ষয় করে রাখেন । নীলকমল চারন্রটির 
নতুন ব্যাখ্যা 'দিয়োছিলেন তিন । আভনেতা নরেশ মিত্র যখন নীলকমল 
সাজতেন তখন দর্শককে ঘূণাক্ষরেও বুঝতে 'দিতেন না ষে নীলকমল একটি 
প্রগলভ ও ্ঘূল চারত্র। সক্ষম নরেশ মিশ্র নীলকমলের বেদনার 'দিকঁটিই 
ভুলে ধরতেন। পদনআখথি আল্ঞা দিলে পদ্যবনে যায় বলে বখনই নীলকমল 
বেহালায় হাত 'দিত এবং যখনই ভাঙা বেহালাট বিদ্রুপ করে উঠত তথন 
নরেশ মন্ত্র যে অভিব্যন্তি দিতেন (চোখে ও ম:থে) তা দর্শকসমাজ বহূকাল 
মনে রেখেছেন এবং উত্তর।ধিকারী ?হসেবে আমরাও জানতে পেরেছি । 

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত নরেশ মিত্রের আভিনেতা জীবনের গৌরবময় 
কালটি আতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে-কটি চরিন্লে রূপদান 
করেন তার মধো স্মরণীয় পাঁচটি হলো- িবহারী (মহানিশা + কালটীনাথ 
( পাঁতিত্রতা )১ ঠজতেন ব্যানাজাঁ (বাংলার মেয়ে ), অমর মাস্টার পথের সাথ), 
পানুবাবহ । গোরা )। 

খব্তন নরেশ ধিন্রের কণ্ঠস্বর ছিল নাকি সুরের, চোখের দৃষ্টি ছিল 
প্রখর । নাকি সুরে কথা বললেও প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারতে বসে তাঁর 
কণ্ঠ শোনা যেত । ; অন্তত, তাঁর পাঁরণত বয়সের আঁভনয় দেখে আমাদের সে 
কথা মনে হয়েছে ।) সুরবাঁজজত সংলাপ উচ্চারণ করতেন তানি এবং সে 
আভিনয় দেখে আমাদের মনে হয়েছে অভিনয়ের যাঁম্রক পদ্ধাতিকে মনে প্রাণে 
ঘৃণা করতেন নরেশ মিন্র। এদক থেকে তাঁর সঙ্গে কতকটা যেন যোগেশ 
চৌধুরীর মিল খংজে পাওয়া যায়। 


[7 ভিনকড়ি চক্রবর্তী 


অধ.না অনালোচিত ও স্ম:তিলন্ত আঁভনেতা (বিগত কয়েক দশকের 
খ]াতকশীর্ত নট ) িনকাঁড় চক্রবতণঁ“র নামি সশ্রদ্ধ চিত্তে উল্লেখ করছি। 

আট থিয়েটারে দীর্ঘকাল এই নট একাধিক উল্লেখযোগ্য চরিতে রুপদান 
করোছিলেন--দানলবাব:, আপরেশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধরী ও দনম“লেন্দু লাহিড়ীর 
পাশাপাঁশ॥। 1তনকাঁড় চক্রবতীই বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ের প্রথম 'কণণ”। অতঃপর 
তাঁকে আমরা দুলাল ( বালদান' ), মরজুমলা (গোলকুণ্ডা” ), 'বিদৃষক 
('জনা'), অক্ষয় ( ণচরকুমার সভা”), শশিভূষণ ( স্রলা' ), ডান্তার 
( ৃহপ্রবেশ?), চণ্ডীদাস : চগ্ডীদাস” ), ধনজয় ( পারিতাণ” ), মথ্‌রো 
( ন্দরশান্ত' ) প্রভৃতি চরিঘ্রে রূপ 'দিতে দোখ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
নানাধরণের চরিন্নে তান রূপ দিতে পারতেন । এবং যে সমস্ত চরিত্রে তিনি 


বাঙালগ মধ্যবিতের থিয়েটার ১৩৫ 


রূপ দিয়েছেন পেশাদার রঙ্গমণ্ে সেই চারত্রগযল খুবই বিতাঁক্তি। িনকাড়- 
বাবুর শবদুষক' (জনা ) আভিনয় দৃষ্টে ১৯২৫ সালের ২১শে জুন 'অমৃতবাজার 
পান্রকা' 'লিখোঁছিল, 

১০০০০০০০0৮৮ হছে গে টিপা ।লাযাত এল 1111808610৮ ৯1) 
41000 016 (মএযাড(গ্টচ সন উড 170]08৯চ6006 0006, 1001 
1016 21001 011071৮0106 পিট স৮ছ 100] সিযন 00080011157 
115610৮ 13101511:00 10011006105 015 01611155555, 7. ৭111)])। 
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7 যোগেশ চৌধুরী 


নাট্যাধিনারক শিশিরকুমারের পাঁদনহস্ত স্বর হরেও নট ও নাটাকার 
যোগেশ চোধুরী মহাশয় সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতে আভিনয় করতেন । বলা বাহূলা, 
সে আভিনয়ের সঙ্গে গারশষ্‌গের কোনো সম্পক' ছিল না। একালে গঙ্গাপদ 
বসূর অভিনয় যাঁবা দেখেছেন তাঁরা কতকটা যোগেশ চৌধুরীকে অনমান 
করে নিতে পারবেন । যোগেশ চৌধুরীর চেহারা এবং আভিনয় ক্মতাকৌশল 
নায়ক চরিক্রে আরোপিত হতে পারোন। কিন্তু কখনও খল চারবে (“রমার 
গোঁবন্দ গাঙ্গলশী ), কখনও 1নবোঁধ ! ঘাঁটিরান ডেপুটি ) চাঁরত্রে,। আবার কখনও 
ভাঁড় ' আলমগীর এর রাম সিং) চরন্রে ঠনজেকে বেশ সাজিয়ে নিয়েছেন । 
নানা ধরণের চাঁরন্রে রূপদান করার বিরল প্রাতভা ছিল তরি । নিজেরই 
নাট্যর্গ দেওয়া 'অহাঁনশা” নাটকের এক গ্রামা জদখোরের ভূমিকায় অবতীণ 
হতেন তিখন। বদমেজাজী এই সদখ্যের চারন্রট ফোগেশগন্দ্রের বাখ্যায 
আমাদের গহানভীত আকর্ষণ করেছিল। যোগেশ চৌধংরা তাঁর অভিনয়ের 
ব্যাখ্যা মারফত দর্শককে ব্‌ঝিয়েছেন যে “দেখো এই স্বদখ্যের মানঘটির মধ্যেও 
একটা গোনন ক্ষত আছে। তোনরা তাকে বোঝবার চেষ্টা করো । জনৈক 
প্রত্যক্দদশণ* দিখেছেন। বাংলার গেয়ে" নাটকে নিজ কন্যার শোচনীয় মতা; 
দর্শনে ভিবানগ, ভবানগ ; চলে গোঁল মা 2-এই সধাক্ষিগত সংলাপ উচ্চারণের 
ণক তুলনা আছে 2 খুব বড় অভিনেতাও এরপ হ্থুলে গলা কাঁপাইয়া, উহাতে 
কুদ্দনের আভ!স আনবার চেষ্টার একট বিশ্রী কাণ্ড কাঁরয়া বাঁসতেন। কিচ্তু 
যোগেশচন্দ্র ; কত সহজভাবে কত নিদারণ বুক ফাটা কথাই না বাঁলয়া 
যাইতেন। মনে হইত অশ্রর উৎস শুকাইয়া গেছেঃ আছে শুধু মমর্দাহকারী 
তপ্ত দশর্ঘ*্বাস, সংলাপ ছলে তাহারই যেন একটা বক্ষ 'বিদণর্ণ কাঁরয়া বাহর 


১৩৬ বাঙালন মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


হইয়া আসিল ।”'" একালের প্রয়োগাচার্ শ্রীশন্ছু মিন্ত একছ্‌ স্মরণীয় 
অভিনয়” শীর্ষক প্রবন্ধে ফোগেশ চৌধুরীর অভিনয়ের এই শেষ বৌশন্টোর 
কথা সাবস্তার উল্লেখ করেছেন। আমরা শ্রীশচ্ভূমন্রের আভমতকে অত্যন্ত 
দাঁয়ত্বশশল মন্তব্য বলে বিবেচনা করি । এবং সেই কারণে অভিনেতা যোগেশ 
চৌধুরী সম্পকে" আমাদের সবশেষ মন্তব্য--শীতাঁন আমাদের এঁতিহা” । 


[7 মনোরগুন ভট্রাচার্ধ (মহষ্ি । 

যানি বিগত যুগের পেশাদার অভিনেতা হরেও বর্তমানকালেন অপেশাদার 
আঁভনয়ধারা ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যস্ত হতে পেরোছলেন মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য তার নাম । পেশাদারী নণ্চের নানা উচ্ছৃৎ্খলতার মধো থেকেও নি 
চা'রীন্রক ভদ্রতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন তিনিই আধুনিিকদের পপ্রয় নেতা 
মহধীম। 

১৯২৩ সালে দ্বিজেন্ণলালের “সীতা” নাটকে বাজ্মণকর ভ-ামকায় সব গ্রথম 
বলেকাতা শহরে তাঁর মণ্সাবতরণ । এবং এই আভনর রান্তি থেকে নাটারীসক 
মহলে তাঁন “িহার্ধ* নামে আভাহিত হণ । মনোরঞ্জন ভট্রাচাষ দম্পকে" বলতে 
গিয়ে বারেন্দ্রনাথ পালচৌধরণ, লিখেছেন পাধমিরিকমারের সঙ্গে থাঁকয়াই 
আঁত অল্প যে করজন অভিনেতা, গশাশিরকুমারের নমকালেই খ্যাঁতমান 
হইয়াছলেন, গ্লীমনোরঞ্জন ভট্টাচাষ* তাঁহাদের অন্যতম । অথচ সবাপেক্ষা 
আশ্ডযের বিবয়, এই ষে প্লীমনোরঞ্জনের আভিনয়ে দিশশরকমারের আঁভনয়- 
ধারার প্রভাব এত অলপ যে, নাই বিলেই হয় ।” 

সম্পূণ অন্তমখা অভিনেতা ছিলেন মহযি-। দ:ট্টি থাকত সবদা 
অভিনীত চরিত্রের ওপর । দশক মনোরঞ্জনের সস্তা পথ 'তাঁন বেছে নেনানি। 
রাসকচিত্ত তাঁর আঁভনয়ে বিমুগ্ধ হয়ে যেত। হাসারসের ভ:্মকায় [তান 
ঘথেস্ট সংযত থাকতেন, আবার করুণরসের ভমকায় নিখুত সংযমের শাসনে 
অভিনয়কে নাধতেন | "মহধিপ্র স্মরণশর আাভনরের স্মারক হয়ে আছে “মদন 
ঘোষ, রাঁসক, ভাড় দন্ত রান মাণক্য, বালক, রহন।নাথ, সভাগ্রসন্ন প্রভাতি 
চীরন্রগংলি। মনোরঞ্জন ভট্টাচাযেণর স্মরণীয় জভিণয়ের স্মতিচারণা প্রসঙ্গে 
“মু মিত্র লিখেছেন, 


'শাটির ঘর” নাটকে মহষি+......অভিনয় করতেন সত্যপ্রসন্নের । [তাঁনই 
এ মাঁটর ঘরের কতাঁ। তাঁর এক মেরে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করে । 
তখনো সতাপ্রসন্ন অনাকে বলেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন ফে। বিশ্বাস হারাতে 
নেই' রানি যতো অন্ধকারই হোক: একাদিন ত্রারপরে সকাল হবেই। কম্তু 
তাঁর জীবনে সে-সকালটা আর এলো না। নাটকের শেষ দশে তাঁর আর 
এক মেয়ে পাগল হয়ে গেলো এবং পত্ধপ্রাতিম যে জামাই সে মারা গেলো । 


বাঙাল মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১৩৭ 


তখন সেই বুড়ো সতাপ্রসম্ন ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে,_ তবু আমি কাঁদবো 
না। তুমি আমায় কাঁদাও দোঁখ- স্টাপড*-তামি আমাকে কাঁদাতে 
পারবে না। 


সেই সময়ে মহধি'র সেই বিশাল চোখ্দ-টো যেন উদ্‌ ্রান্তের মতো তাকাতো। 
চোখের 'শিরাগ্‌লো লাল হয়ে ফুটে উঠতো । তাঁর ঠোঁট বে'কে যেতো । 
আর অতো বড়ো শরশরটা যেন থরথর করে কাঁপতো। একটা অস্বাভাবিক 
কণ্ঠে তান বলতেন-তুম স্ট;1%ড+ তুমি আমাকে কাঁদাতে পারবে না... । 

এই আঁভণয় দেখে লোকে মন্ধ হ'তো। কেন? সংযত আভিনয়ের 
ভনো মহাঁধর খ্াতি ছিলো । তান কখনো বাড়াবাঁড় ক'রে উচ্ছাস প্রকাশ 
করতে পারতেন না। স্টো তার চরিত্রেই ছিলো না। তাহ'লে ক? প্রকাশ 
হতো নাটকের “ই আঁম্তম লাইনগুলোয় যে আমাদের ব্‌কের মধোটা ভয়ে 
ধ-কিয়ে যেতো? আমরা কাঁদতুম না। কিন্তু আমাদের গলার কাছটাক় 
লাগতো, (ঢোক গিলতে কম্ট হতো |” 

শম্ভু মিত্রের এই স্মৃতিচারণায় মনোরঞ্জন ভট্াচাষোর একাঁটি কপম্ঠ ছার 
ফটে উঠেছে । দকম্তু শুধ্‌ কি একটি ছবিই আমরা পেয়োছ 2 এ প্রশ্নের উত্তরে 
বলব, োল আনার ওপর আরো দশ আনা পেয়েছি একেবারে আঠারো আনা । 
কারণ, শম্ভু মিত্রের নন্তব্য থেকেই বোঝা যায়-_ ক. মহর্চির অভিনয়ে ছিল সংযম 
খ চর ব্যাখা দেওয়ার স্বকীয় পন্থা ও গ আধুনিকতা । মনোরঞ্জন 
ভট্চার্ন প্রমুখ অভিনেতারাই সব্প্রথম 41010810010 বা 
|41:111)1১।১১0110” আভিনয় প্রথা থেকে বেরিয়ে আসেন । নবনাট্য-আমদ্দোলনের 
প্‌রোধারা সেই কারণে এদের কাছে বিশেষভাবে খণা]। 


7 নির্মলেন্দু লাহিড়ী 


লঙ্গপয় রঙ্গমণ্যে 11)6)7141117)66এর চরম বিকাশ যাঁরা দেখিয়েছেন 
তাঁদের মধো বাণগবিনোদ নিম লেম্দ: লাহিড়ীর নামটি প্রথমেই আলোচ্য । 
নাট্যকার ছ্বিজেদ্দ্রলালের ভাগিনেয় 'নিমলেম্দ লাহড়ী পেশাদারী রঙ্গমণ্চের 
সংস্পশে আসেন ১৯২২-এ। এর পর নানা সময়ে তিনি তখনকার প্রসিদ্ধ 
[থয়েটারগলতে কাজ করেন । বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে শিশিরকুমার যেমন আলমগীর, 
ভহীদ্দ্র চোধুরী - সাজাহান, নিম"লেম্দু লাহড়ী তেমান ওরঙ্গজেব বা 
1সরাজদ্দৌলা । রোমান্টিক নায়কের ভূমিকায় রোমাশ্টিক ধরণের অভিনয় 

তই অভ্যন্ত ছিলেন নিমণলেম্দ্‌ বাব । তাঁর আবাত্তর খুব খ্যাত ছিল। 
সঙ্গে ছিল বাক:বিভূতির গুণ | এই বাকীবভূতির জোরে তিনি দর্শকদের 
মন্ত্রম-গ্ধ করে রাখতেন । আঁভনয়ের মধ্যে যে একটা কাব্য থাকে, একটা 


১৩৮ বাঙাল মধাবিত্ের থিয়েটার 


আবেগনূল্য থাকে _নিমলেন্দু লাঁহড়ীর আভনয়ে তা ধরা ফেত।* 
1নম“লেম্দ; লাহড়ীর আভনয়ের সাফল্য এবং ত্রুটি নরেশ করতে ছিরে 
সমালোচক লিখেছেন, 

“পনম“লেম্দু লাহিড়ী মহাশয়ের সিরাজের ভাীমকা । গীসরাজ তার 
অগাত্যদের কাতরভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আবেদন করছে মাতভমর 
সম্মান রক্ষার জন্যে ॥ *** নিম্লবাবু বললেন দোলা 'দিয়ে আবাঁত্ত করার 
মতো ক'রে । এ বাংলা হিন্দুর না,_গলাটা আর এক পদাঁ তূলে বললেন, 
এ বাংলা মুসলমানের না,-তারপর আরও তুলে বললেন, 'মাঁলত হিন্দু 
মৃসলগানের মাততভম--চীৎকার ক'রে বললেন--গলবাগ এই বাঙলা । আমি 
অনুভব করলাম যে দশকদের মধ্যে যেন একটা ধবিদযতের শিহরণ খেলে 
গেলো । আমার 'ানজের বুদ্ধি এই আভনয়ের বিরূদ্ধে বিদ্বোহ করলো, 
1কম্ত আমার মাংসপেশৰ আমার স্নায়তন্্রী যেন মোহগ্রস্ত হলো ।” 

একজন বাঁদ্ধমান নাট্যাচাক মোহগ্রন্ত করতে পেরেছেন-_নিমণলেল্লু 
লাহড়ী আপন আবাঁত্ত কৌশলে, আপন ইমোশান' সরন্টর মোচড়ে, পেশাদাতও 
নটের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের আর কা থাকতে পারে ? 

অনেকে বলে থাকেন নিম“লেন্দুবাবু 'শাঁশরকুমারকে সহায করতে পারতেন 
না। কেউ কেউ আবেগতাঁড়ত হয়ে বলে থাকেন নিমলেন্দ্‌বাব্‌ শাঁশি- 
কুমারের চাইতেও বড়ো আভনেতা । কথাটির সত্যাসতা যাচাই করার ভা 
মহেন্দ্র গুপ্তের একটি আঁভজ্ঞতা উদ্ধত হিসেবে বাবহার করাছি। 

“আমার উত্তরা" নাটক নিয়েই নিমলেন্দুর সঙ্গে আমার প্রথম পাঁর5য় 
ও ঘাঁনষ্ততা। এই বইখান ছিল ও'র অত্যন্ত প্র, অজর্নের ভঠীমকায় উন 
আভনয় করবেন বলে বইখানি তুলে রেখেছিলেন । নাটকখানিকে গণস্থ করবার 
পথে নানা বাধাবপ্র উপাস্ছত হতে 'নিমলেন্দ্ আমার একাঁদন দুঃখ কর 
বলেন £ 

_আমার দ্বারা উত্তরা অভিনয় সম্ভব হল না। অথচ প্রাণ ধরে এ বই 


* নমলেম্দ্‌ বাব দ্বিজেন্দ্রলালের ঘাঁনষ্ঠ আত্মীয় এবং “সরধানে'র বাসিন্দা 
হয়েও মনে প্রাণে ছিলেন গারশ শিষ্য. একবার একটি পন্ত্রে মাতুল 
[ছজেন্দ্রলালকে তান লেখেন, 

£[ 19৬১ (01051) 13100 1 20101001715) 17000150061 101 এটাও 
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বাঙাল মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৩৯ 


আমি আর কারো হাতে তুলে দিতে পাচ্ছ না। মনে আনন্দ পেতাম এবং 
তোমার লেখাও সার্থক হত যাঁদ একমান্ন 'শাশরকুমার এ নাটক আঁভনয় 
করতেন।”:৯ নিমলেশ্দ্‌বাবূর এই স্বীকীতি থেকে তাঁর মনের প্রসারতার 
উদাহরণ মিলতে পারে । 


7 দ্ুর্গাপ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


আঁভিনেতা ও পাঁরচালক দরগ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি নাট্যরপসিক দশক 
ও ষশস্বী অভিনেতাদের কাছে সুবাদত। মণ্ডে একবার যাঁরা দ-গাদাসকে 
দেখেছেন তাঁরা কোনোদিনই তাঁদের প্রিয় আভনেতাকে ভুলতে পারেনীন। 
এর কারণ বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় আভিনেভা নায়কোচিত 
প্রাতত্ঠা ও প্রাতিপাত্ত লাভ করেছেন দগাদাস বন্দ্যোপাধায় তাঁদের 
অন্যতম । আঁভনেতা জীবনের শেষ দিনটিতেও তান ছিলেন শহরো' । 
আঁভজাত বংশের সন্তান দূগ্দাস উত্তরাধকার সনে পরষোঁচিত লুঠাম 
দেহের আঁধকারী ছিলেন ! তাঁর গভীর কালো চোখ, তাঁর চলাফেরা, কুাণ্িত 
কেশদাম ও এই সঙ্গে অনবদ্য গদ্য আবৃত্তি--সব মিলে দগদাস দ্ঘতীয় 
রাহত । 

১৯২৩ সালে স্টার থিয়েটারে ( আর্ট-এ ) *কণাঁজন” নাট্যানজ্ঞানে দুগাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিকর্ণের ভাঁমকায় প্রথম মণ্ডাবতরণ করেন। পরে আটের 
ছায়াছত্রতলে ণচরকুমার সভা” “আলমগীর” প্রভৃতি নাটানুজ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করে খ্যাতিমান হন। একাধিক মণ্চে দূগর্দাস অভিনয় করেছেন । স্টার, 
িনাভা্ট রঙমহল১ রঙ্মহাল, নাট্যানকেতন, নাট্যভারতী প্রভৃতি রঙ্গমণ্চের সঙ্গে 
তাঁর নামটি নানা সময়ে য্ত হয়। শচন সেনগৃপ্তের “কাঁটা ও কমল" নাটকে 
শ্লীবন্দ্যোপাধ্য় শেষ অভিনয় করেন । 


দ-গাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও অনেকের কাছে একজন অভিনেতা মাত্র 
নন, একটি প্রবাদও বটে। দগাঁদাস চিত্রে একধরণের িনজয্লানী' ছিল। 
এই নজ;য়ানগ' তাঁকে প্রবাদে পারণত করেছে এবং গদ্য রচনায় সাঁবশেষ 
প্রাণত করেছে । 

ডনজ.য়ান দুগর্দীস একবার বসান স্টেশনে তখনকার ম.খ্যমম্তী ফজল.ল 
হুক- সাহেবকে প্রথমশ্রেণ'র 'নার্দন্ট (দ্রেনের) কামরায় উঠতে না দিয়ে 
( মুখ্যমন্ত্রীর একজন পান্ব চরকে ) বলেছিলেন, 

*_কী ভাবছেন? পুলিশ ডেকে বিশেষ সুবিধা হবে না-_কারণ 

আপনাদের পক্ষে রয়েছে পালশ আর দূগারদাসের পক্ষে রয়েছে প্ল্যাটফমের 

এই জনসমূদ্র'"*” 


১৪০ যাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার 


দংগা্দীসের এই আচরণকে কোনো স্স্থ মানৃষই সমর্থন করবেন না; তবে 
এই উীন্ত থেকে শিল্পীর আত্মপ্রত্যয় ও ডনজয়্ানণ মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি। 
নিজের আঁভনয় কর্মের ওপর গভশর আস্থা ছিল বলে, দশ'কদের ওপর 
অসপ্ভব প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন বলে--দঃগাদাস মণ্চকে মণ্চ বলে মনে 
করেনাঁন। আঁভনেতা ও পরিচালক | নাট্যকারও বটে ' মহেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, 
“কোনো একটি নাটকে প্রেমের দৃশ্য অভিনয় কাঁচ্ছলেন দগাঁদাস। পেছন 
দিক থেকে একজন দর্শক বলে উঠলেন ঃ 'লাউডার 'প্রজ'। দগাঁদাস 
একবার সেই 'দিকটায় তাকিয়ে 1নয়ে নাঁয়কার সঙ্গে চীৎকার করে প্রেমালাপ 
নুরু করলেন। তারপর হঠাৎ থেমে দর্শকদের পানে তাকিয়ে বলেন £ 
-_-এভাবে প্রেম করতে আমারও অস্থান্ত বোধ হচ্ছে, নাঁয়কাও প্রেম কচ্ছি 
না ধমক।চ্ছি বুঝতে না পেরে নাভসি হয়ে ঘেমে উঠেছেন, আর 
আপনারাও নিশ্চয় এ আঁভনয়ে খ.সা হচ্ছেন না। কারণ ব্যান্তগত 
জশীননে আপনারাও ধখন প্রেম করেন, চেশচয়ে পাড়ার লোককে জ্রানিরে 
করেন না, ঘরের পদাঁ ফেলে বা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিসাঁফস: করেই 
কথা বলেন। জুরাং যেটা এরপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তাই কচি এবার ।৮ "" 
আঁভনেতা দ:গার্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনালপ্ত একটি পান্রকায় তাঁর 
ভবন লিখতে শুরু করেছিলেন । দুভগ্যিবশত, লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায় । 
উত্ত অসমাপ্ত রচনা থেকে রোমা্টিক নায়ক দ-গার্দাসকে চিনে নেওয়া শল্ত নয়। 
'তাছাড়া গদ্য লেখার হাতাঁটও তাঁর নেহাত মন্দ ছিল না । কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 
সৌজনো প্রাপ্ত দুগদাসের গদা রচনার একটু নমুনা রাখা গেল""" 


“যারা জীবনে আভনেতা হবার চেষ্টা করেন, তাঁদের কাজে; কমে? চিন্তার, 
আঁভিনয় করেছি এমাঁন এক'টি ভাব দেখা যায় । বিশেষ করে এই সিনেমার 
যুগে একদল কজপনা-বিলাসী ছেলে আছে, যারা সর্বদাই মনে করে তারা 
ক্যামেরার সামনে দাঁড়য়ে আভনয় করছে ' এটা তাদের কথাবাতা. 
হাবভাব থেকে পাঁরজ্কার পৃঝতে পরা যায় । তখন আমার আঁভিনেতা 
হবার প্রবল ইচ্ছা : কাজে কমে জাগ্রত 'নাদ্ুত সবসময়ই স্বপ্ন দেখাছ 
আম অভনেতা, আমি আটিস্ট ! অম্ধকার রাত, সামনে 'বস্তত জলরাশি, 
তার ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে পাড়ে । এমন রোমাশ্টিক পাঁরাস্থাতির 
মাঝখানে দাঁড়য়েঃ আম যাঁদ বিজ্বমঙ্গল হয়ে না যাই ত' আমার অভিনেতা 
হবার ইচ্ছেই বৃথা ।' 


[7 ভূমেন রায় 


কোন দিক থেকেই বড়ো মাপের অভিনেতা 1ছলেন না ভূমেন রায় । তবে 
মণ্মালিকের কাছে নয়, দর্শকের কাছে ভমেন ম্লায়ের একটা আলাদা পারচয় 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৪১ 


[ছল। এর কারণ কতকগ্ীল বিশেষ ধরণের চরিন্রাভিনয়ে ভূমেন রায় 
ঘছলেন 'ছিতীয় রাঁহত। তাঁর ছটফটে ভাব, তাঁর উচ্চারণ, হাসি, আবেগ -_ 
এই সবাক িশেষ কয়েকটি চারতায়ণের সহায়ক ছিল৷ ভ্‌মেন রায়ের 
আভিনয় প্রাতিভার 'বাঁশম্টতা 'নাহত আছে কাভাঁলো (কেদার রায় ) ও রডা 
( প্রতাপাঁদিত্য ) চার সৃষ্টিতে । পুরনো আভনয়ের স্মাতচারণা প্রসঙ্গে 
শম্ভু মিন্ত লিখেছেন, 
“কেদার রায় নাটক সাহত্য 'হসাবে কোনাঁদনই আদৃত হয়ান। তার 
মধো আবার কার্ভালোর চরিত্রটি অত্যান্ত অবাস্তব ভাবে লেখা । কাভাঁলো 
ভাঙা বাঙলা বলে, হিন্দী বলে, আর ইংরেজি বলে |..." শুনেছি ভাড়া 
মশায় খন রডা অভিনয় করোছলেন তখন তিনি ভাঙা ভাঙা চট্টগ্রামের' 
ভাষা ব্যবহার করতেন । কিন্তু ভূমেনবাব্‌ করতেন না। রডাতেও না, 
কাভলোতেও না। কিন্তু মানুষটা জীবন্ত হ'তো। এমন একটা দূদন্তি 
বেপরোয়া শিশুস্ুলভ সারলা প্রকাশ পেতো ষে প্রথম দৃশ্যেই লোক তাকে 
ভালোবেসে ফেলতো |” ২" 


_অভিনেত্রী-- 


তুলনামূলক বিচারে বিগত যুগের . ১৯২১-১৯5৪ | অভিনেরীর।, 
ভাঁভনেতাদের মতো প্রাতিষ্ঠা পেতে পারেনান। শরৎচন্দ্র পেশাদার মণ্ের 
সঙ্গে যুন্ত হয়ে দেখেছেন যে; "নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও 
আভনেন্রী ত নজরে পড়ে লা ।” কথাট অক্ষরে অক্ষরে না হলেও অংশত সতা। 
তথাকাঁথত পেশাদার মণ্ডে নায়িকার অভাব বা অভিনেত্রীর অভাব আজও 
আছে । উচ্চাশাক্ষত বা শিক্ষিত আভনেত্রীরা আজও সংখ্যায় অপ । বগত 
ধুগের অভিনেত্রীরা আজকের তুলনায় আরও নিম্নমানের ছিলেন । এক ধরণের 
অশিক্ষিত পষ্টুত্ব দিয়ে এ'রা কোনো রকমে কাজ চাংলয়ে গেছেন। নাচ-গান 
জানা আভিনেত্রীর চাহিদা বোশ ছিল সেদিন । ফলে অভিনেত্রীরা নেচে গেয়ে 
করতালি পেয়ে ধন্য হয়েছেন । 

কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন-সকল আঁভনেত্রীই আশক্ষিত 
“ছলেন না। যেমন কংকাবত? সাহু 'ছলেন প্রথম স্নাতক-আভিনেত্রী । আবার 
অষ্পাশাক্ষত হলেও অশীলিত ছিলেন না কেউ কেউ, ঘেমন- প্রভা দেবণ, 
নীহারবালা, সরধূবালা, গেফালিকা দেবী প্রভৃতি । এবং অবশ্যই বলতে 
হবে-_ এই সব আঁভনেত্রীরা 'গ্ররিশষূগের অভিনেত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি 
"আধুনিক" ছিলেন। নিয়ে কয়েকজন 'বাশন্ট আভনেত্রম প্রসঙ্গ উত্থাপন করাছি। 


7] আশ্চখ্যময়া 
আশ্চণময়ী স্দর্শনা ছিলেন না। তাঁর চেহারাটি গোলগাল ছল, 


১৪২ বাঙালণ মধ্যবিত্বের থিয়েটার 


তনুলতাঁট ছিল খর্ব। িল্তু শুধু গ্ীতপ্রধান চীরন্তরাভিনয়ে তান 'ছিলেন 
আঁছিতায়া। মনোমোহন থিয়েটারে 'দেবলাদেব* নাট্যানুষ্ঠানে মোতিয়া'র 
গানে এবং আর্ট 'থিক্পলেটারে এরীরামচন্দ্রু' নাটকে "শবরণ'র ভ্‌মিকায় আশ্চষ ময়ী 
বন্তর খ্যাতি অন করোছিলেন। আশ্চষণময়শর আশ্চর্যজনক কণ্ঠকে 
ব্যবহার করার জন্য মণ্চমালিক (মনোমোহনে ) তাঁকে পবষবংক্ষ' নাটকের 
“দেবেন্দু" সাজিয়েছেন । দেবেদ্দ্রের ভূমিকায় আঁভনয় করতে গিয়ে আশ্চষময়ণ 
গেয়োছিলেন, 
“এসেছিল বক্‌না গ্রর পর গোয়ালে জাবনা খেতে ৷” 

চাঁদ সদাগর নাট্যান্‌ষ্ঠানে আশ্চযণময়ীী “নেতা'র ভ্ীমকায় অবতনর্ণা হয়ে ছিলেন । 
“নেতা'র গান ও আঁভনয় প্রচুর “এনকোর' পেয়ৌছল। 


[] নীহারবাল। 


“কারাগার নাটকের ভ্ামকায় পলিখকের কথা” অংশে নাট্যকার মন্মথ 
রায় লিখোছলেন, | 
“মুগ্ধচিত্তে আর একজনের কথা স্মরণ করি, তিনি বাগুলা নাট্যজগতের 
কলালক্ষ্মী-কচ্পা শ্রীষুক্তা নীহারবালা। মাতার মমতায়, ভাঁগনশর স্নেহে 
আমার এই নাটক রচনায় 'তাঁন আমাকে উৎসাহত ও সঞ্জীবিত রাখিয়া- 
1ছিলেন। নাটকের নৃত্য পারকজ্পনা তাঁহার এবং সে পাঁরকজ্পনা 
যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই আমার হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, 
আম বিশ্বাস করি ।” 
বঙ্গীয় রঙ্গমণ্ডে এক সময়ে অভিনেত্রী নীহারবালা একেশ্বরী হয়ে বহ 
নাটাাভিনয়ের সাক্ষী হয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। এবং তিনিই ছিলেন 
ণবগত য:গের নাট্যজগতের প্রতিনিধিস্থানীয়া কলালক্ষণী। সকল গুণে 
গৃণাশ্বিতা ছিলেন নীহারবালা । নত, সঙ্গীত সম্পকে তাঁর গভারতা 'ছিল। 
এরর ওপর আভনয় করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তো ছিলই । 
শচরকমার সভা" নাটকে নীহারবালা সবপ্রথম নগরবালা রূপে পেশাদার 
মণ্ের ঘানঘ্ঠতা লাভ করেন । এই সময় তাঁকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে নিতে 
সাহাযা করেন দানেন্দ্রনাথ ঠাকুর । দীনেন্দ্রনাথ গাকুরের মতে, “এমন মধূকণ্ঠ 
সচরাচর দেখা যায় না।' 
প্রতাক্ষদশণ'রা বলেন, নীহারবালা নানা ধরণের ও রসের নাটকে অবলীলা- 
ক্রমে আভনয় করতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ও সততা 
ছিল। “কণজিন নাটকে শনয়াত'র ভামকাযর় গান গেয়ে নীহারবালা 
প্রাসাম্ধ অজর্ন করেন । “কারাগার” নাটকে তিনি দ:ট ভূমিকায় দেখা 
[দতেন। “চন্দনা” ও “ধারন ॥ চন্দনার আভনয়ে ও ধাঁরন্রীর গানে দর্শক- 


বাঙালশ মধ্যাবত্থের থিয়েটার ১৪৩ 


বন্দ একেবারে মগ্ধ হয়ে থাকতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নীহারবালার 
সঙ্গে নজরুলেরও যোগাযোগ হয়েছিল এই সময়ে । 

নীহারবালাকে আমরা শেষাঁদকে নাট্যানকেতনে অভিনয় করতে দোঁথ। 
আরও পরে শিশিরকুমারের মণ্েও তাঁকে দেখা গেছে । অত্যন্ত স্নেহশণলা 
ও সাহু এই আভিনেত্রীটি থয়েটারকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করোছিলেন। 
ফলে কখনো কখনো প্রতারিতও হয়েছেন । শেষজশীবনে নীহারবালা পণ্ডিচেরর 
অরবিন্দ আশ্রমে মেয়েদের ন:ত্য শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎসগনকুত 
করেন। 


[2 প্রভ]। দেবী 


বিশ শতকের প্রথমাধধের দর্শকের চোখে এবং শিশিরকুমারের ভাষায় 
অভিনেন্ত্রী প্রভা দেবী “মণ্রাজ্কী”। ১৯২১ সালে মাডান কোম্পান"র “বেঙ্গল 
1থয়ৌট্রক্যাল কোম্পানী” প্রাতিষ্ঠানের “আলমগণর” নাটকে রূপকমারণর 
ভূমকাতে প্রভাদেবী সংলাপ সংবাঁলত চাঁরন্রাভিনয় করেন। প্রয়োগাচার্ধ 
শিশিরকমারের কাছে তাঁর প্রথম হাতে খাঁড়। ১৯২৩ সালে গ্রভাদেবীকে 
“সীতা' রূপে দেখতে পাওয়া যায় ইডেন গার্ডেন-এর “সতা" নাট্যাভিনয়ে ! 
“সীতা প্রভাদেবীর সোনাঝরা সত্ট। এরপর প্রভাদেবণ নানাসময়ে মরা, 
রমা, ষোড়শ, ডীদপুরণ, জ্ঞানদা, অন্নপুণঠি 'দিগম্বর?, ভ্রমর, আুনন্দা, কুত্তী 
প্রভীত চরিত্রে অভিনয় করেন। 

অভিনেত্রী প্রভাদেববর সম্পদ ছিল তাঁর বিশিষ্ট বাচনকলা। বাচন- 
ভঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগের পরিমিত 'মশ্রণে তিনি ছিলেন অনন্যা । শুধু 
বাচনকলা নয়, প্রভাদেবশণ অনুকুল দেহচালনা ও ধবাঁশঘ্ট মুখভঙ্গ অভিনয়ের 
চার্ত্ব ফুটিয়ে তুলতো । প্রুভাদেবীকে ভালো করে বুঝতে গেলে পারণত 
নট ও প্রয়োগাচার্য শম্ভু মিত্রের সাহায্য নিতে হবে! শম্ভু মি প্রভাদেবী 
সম্পকে সবিশেষ আলোচনার মাঝে 'লিখেছেনঃ-- 

'-আঘি একবার “কণজি€ন' নাটকে তাঁকে কুস্তা করতে দেখোছল.ম। 

সেটা ছিলো কোনো-এ কঅভিনেতার সম্মানরজনী। অনেক খ্যাতনামা 

অভিনেতাই ছিলেন ।-"*সেই হট্গোলের মধ্য গুভাদেবী এলেন কুস্তী 

1হসেবে কৃষের সঙ্গে কথা কইতে । মুহূতে” আমার মন থেকে মেলায় 

আসার চাপল্য অন্তাঁহ্ত হয়ে গেলো |... 

কণ মধর্দা তাঁর বাচনেঃ কী ব্যাকুল ভালবাসা তাঁর কণ্ঠে । হঠাৎ মনে 

হ'লো এই সমস্ত আভনেতাদের মধ্যে তাঁকে মানায় না। তাঁর স্থান যেন 

অন্যন্ত। অন্য পাঁরবেশের মধ্যে । 

ণবন্দ:র ছেলে" নাটকে স্বামণর অপমানে গশ্ুভিত হ'য়ে যখন বড় বৌয়ের 
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চরিত্রে প্রভাবেদ বলতেন, তুই কাকে কাঁ বাল্প লা ছোটো বউ !--সেটা 
আমার কাছে বিখ্যাত অভিনয়ের মধ্যে গণনীয় ।” 


প্রভাদেবীর অননুকরণীয় কণ্ঠস্বর যেমন ছিল, তেমন ছিল মুখাবয়বের 
আকস্মিক পান্িবর্তন ক্ষমতা । বিশেষ করে ও্ঠাধর যে কিরকম নীরব কথা 
কইতে পারে তা প্রভাদেবীর আভনয়ে স্ুপ্রমাণত ॥ সীতা” “রিমা” "ভ্রমর" 
বা ইন্দৃমতা' চরিন্রাভিনয়ে ওষ্ঠাধরের দাহাযো প্রভাদেবী আভমান ও চাপা 
রহসা প্রকাশ করতেন। 

করুণ রসাত্বক নাটকের করণ ভমকাগাঁলতে রূপ দিয়ে প্রভাদেব? 
আঁভনেত্রী জীবনের সাথকতা খখজে পেয়েছেন । ফলে তাঁর সৃষ্ট সীতা, 
মা, মূরা, প্রফুলপ, জ্ঞানদা, উগাসুন্দরী, কুত্তী -যথাষথ রূপ পেয়েছে। 
নমালোচকেরা মনে করেন, করুণরসের প্রাধানা যেখানে কম - সেখানে প্রভা 
দেবীর কীতত্ব সাধারণ স্তরের । উদাহরণ স্বরুপ তাঁরা-_ডাদপরী, যোড়শন, 
দিরাজী, শীতলসেনী প্রীতি চীরন্রাভিনয়ের উল্লেখ করেন । অবশা আমাদের 
এরকম সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনো মন্তব্য করা অসম্ভব । তবে আমরা এটুক; 
বলতে পার যে, বিশ শতকের প্রথমাধ্ধের অভিনেত্রীদের বুঝতে গেলে 
অবশাই নীহারবালা এবং প্রভাদেবখকে আশ্রয় করেই ব্‌ঝতে হবে । 

॥ দর্পন ॥ 


বশ শতকের প্রথমার্ধের দর্শকেরা অবশ্যই গারশষূগের যুগের দর্শক 
ছিলেন না। রঙ্গমণ্ণ ও নাট্যকলার পালাবদলের ক্ষেত্রে এ"রা প্রভূত সাহাষা 
করেছেন। এখদেরই উৎসাহে এবং অনপ্রেরণায় পেশাদারী গণের উনিশ 
শতকশয় গতানুগাঁতিকতা 'ভন্ন পথ নেয় । দর্শকরচ যে ক্রমে ক্রমে নতুনের 
1পয়াসণ হয়ে উঠোঁছল তার প্রম।ণ আছে বরদাপ্রসম্নের মন্তবো-- 

“আমার ধারণা, নাট্যামোদী সুধীব্‌ন্দের রুচি অতি দ্রুত পাঁরবাঁতত 

হইতেছে । 

[ মিসরক্‌মারীর এনবেদন' অংশ থেকে উদ্ধৃত ] 

যোগেশ চৌধুরী, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মম্মথ রায়ঃ শচীন সেনগণপ্ত; বধায়ক 
ভট্টাচাষ প্রভৃতির নানা নন্তব্যেও বুঝতে পারা গেছে--দর্শক রুচি একটা 
'নার্দিষ্ট বিজ্ঞানের নিয়মে যেন নতুন নতুন নাটককে আত্মন্থ করার চেষ্টা 
করেছে। 

শুধু নাটক নর, নাট্যা।ন্ষ্ঠানের সহায়ক প্রাতাটি শ্ুরের শিপকমে'র 
নতুনত্বকে দর্শকেরাই টিকিট কেটে, দর্শনী দিয়ে উৎসাহত করেছেন। যেমন 
থণয়িমান মণ্ডে মহানিশা" শুরু হলে রঙমহলে দীর্ঘাদন আসন সংরক্ষণের 
জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছিল । আবার স্থূল পেশাদার নাট্যক্ষমণকে দশকেরাই 
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শাসন করেছেন এমন দৃষ্টাস্ত আছে । এ বিবয়ে মিঘ থিয়েটারের অকাল মৃত্যুর 
কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে । শ্রীরঙ্গনে গণনাটা সংঘের নবান্ন মঞ্চস্থ হলে দর্শক 
মহলে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। প্রয়োগাচাষ শাশরকমার ব্যাপারাট 
অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এরই জনা “দুঃখীর-ইমান'এর প্রযোজনা । 


(৯৯২১ ১৯9৪) এই পরের দর্শকদের সম্পকে আমাদের গভর 
শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও কয়েকটি অর:চিকর মন্তবা করতে হবে । রঙ্গমণ্ের ইতিহাস 
আলোচনার সময়ে আমরা বারবার বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতান্চ করেছি যে সাধারণ 
দশশকেরা উনাবংশ শতাম্দীর গতান:গাঁতকতাকে বিনা ছিধায় মেনে নিয়েছেন। 
মণ্ডে সাধারণ মায়া সন্ট করে কছ্‌ যৃতসই গান ও নাচ দোখরে অথবা 
দৃশ্যগ;ীলকে সোনা দয়ে ম.ড়িয়ে দিয়ে, পেশাদার মালিকেরা দশ'কেপ 
বাহবা কড়য়েছেন থিয়েটারে প্রবেশপন্ত পেয়ে এই দশকেরা ছড়া কেটে, 
মন্তব্য করে নিজেদের সরব উপাস্থীতি ঘোষণা করেছেন। এ'দের কাছ্ছে 
কণজি-ন", “চাঁদ সদাগর' ও “গারিক পতাকা'র মধো কোনো পাথকা নেহ। 
ণকখর যুগে এ'রা আবার সনেমা হাউস পুন করেছেন ।  এসাপয়াস” 
নাটকের 'বজ্ঞাপন এদের আকৃন্ট করতে পারোনণি। অন্চমালিক এবং অনেক 
নামকরা আঁভনেতারা অথ“ ও যশলাভের সঙ্ঞ রাস্তা থডেো পাখার জনা 
এই সাধারণ দর্শকের সাধারণ চাহদার কাছে নত হয়ে পড়েছেন। কোনো 
আভিনেতা “এনকোর' বা বাঁধা ক্ল্যাপ' না পেলে মালিকের ভ্রকট দেখতেন। 
ফলে হাততালর লোভে এল সস্তা পণ্যাচ। জনৈক সমালোচক 'লিখেছেন, 
“কণাজনৈ-সীতার আমল থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ে “সীরিয়স' দর্শকদের 
ভাঁড় বাড়তে থাকে । থিয়েটার ষে শুধু হালকা হাঁসর আমোদের জায়গা 
নয়, এ ধারণা ক্রমেই গ্রসার লাভ করতে থাকে এবং কর্তপক্ষ এবষয়ে বিশেষ 
অবাহত হন 1”: কথাটির সত্যতা সম্পকে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ 
আমরা জান বশ শতকের প্রথম দুই দশকের দর্শকেরা সকলেই 'পারিয়স' 
ছিলেন না। “কণণজএন' বা “সীতা” চলার সময়ে তো নয়ই । সিরিয়াস দশকের 
আগমন হয়েছে তাঁরশের দশকে । তবে সংখ্যায় এরা থুবই কম। 


আসলে এই সময়ের দশশকদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে 
পার। যাঁদও এই িভাজন যথেষ্ট বৈজ্ঞানক নয়। তব আমাদের স্বজ্প 
বুদ্ধিতে লক্ষ্য করোঁছ যে, তিন ধরণের দর্শক প্রেক্ষাগৃহে জমায়েত হয়েছেন । 
এ"রা যথাক্রমে 

(ক) সাধারণ দর্শক ; অধণশাক্ষিত, আমোদপ্রির দর্শক | 

'খ। শীলত দর্শক | 

গা) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ঃরা দর্শক। 

(২য়)--১০ 
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ক. সাগারণ দর্শক 
সংখ্যাতাত্বর বিচারে সাধারণ দর্শকের পরিমাণ অদ্যাঁপ সবধধিক। 
পেশাদার রঙ্গম্কে এ'রাই বরাবর বাঁচিয়ে এসেছেন । ফলে এই দর্শকগোম্ঠীর 
মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেয় হোক আর আনচ্ছায় হোক: পেশাদারণ রঙ্গমগ্চকে 
গাঁতিপথ ঠিক করতে হয়েছে । অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার দুঃখ করে 
অহম্দ্র চৌধুর কে বলোছিলেন, 
“আমাদের প্রকৃত মনিব হচ্ছে কারা জানেন 2 এ যারা এক টাকা-দ টাকার 
[টিকিট কিনে পিছনের সারতে বসে। এরা টাকা দিলে তবে আমাদের অন্ন 
হয়। কাজেই এদের র:চবাহভ্ত কোনো জানিস আমরা করতে পারিনা । 
[বদেশশরা করতে পারে, তাঁদের নাট্য অনুশীলন করবার সুযোগ আছে, 
তাঁদের একসপোরমেন্টাল থিয়েটার আছে--চাঁদায় চলে-তাঁরা নতুন 
ঞ্জীনস দিতে পারবেন না কেন 2৮: 5 
শুধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেন, এষুগের সকলেই অপরেশচদ্দ্রের 
সঙ্গে সমভাবে বিক্ষষ্ধ। বিশ শতকের প্রথমাধেরি বাংলাদেশের সামাজিক 
চার্ট মণ্ডে উপাঁস্থিত থাকায়-পেশাদারী ঘিয়েটারগুলি অগ্রগাঁতির নতুন 
রাস্তা খখজে পেতে বিশেষ বেগ পেয়েছে । এটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রের ঘটনা 
যে, কলকাতার ধকছ্‌ সাধারণস্তরের মধ্যবিত্ত মানুষ ছিলেন থিয়েটারের 
খনয়ামক ॥ এই সাধারণ মানুষের দল যখন দশক 'হসেবে উপস্থিত হলেন, 
তখন খুব স্বাভবকভাবে প্রমোদ উপকরণ হলো এদের প্রথম চাহদা। 
দেশের বহত্তর আন্দোলন ও পাঁরাশ্থিত থেকে বিচ্ছিন্ন অদরদশশ“ মানৃষেকর 
দছ্ট যে ঘোলাটে হবে এতে আর সন্দেহ কী! অধঁশাক্ষিত বা আশাক্ষত 
দশকের প্রত্যাশা সম্পরকে সম্পর্ণত সচেতন হয়ে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত 
সন্কবা করেছেন, 
“দর্শকদের রুচি উন্নত করা যায়, অবনতও করা যায় । কিন্তু এঁতিহ্োর 
'বপরণত গছ: 'দয়ে খাম করা ষায় না; শাক্ষতদেরকে যাঁদ বা যায়, 
আঁশাক্ষিতদেরকে আদো বায় না।.*-তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ নাটক রসোত্তীণ 
হওয়ায় ওপর গনর্ভর করে, নাটকের আঁঙ্গকের ও প্রযোজনার ওপর নয় । 
নাটক রসথন হওয়া চাইঃ এবং সেই রস প্রবহমান থাকা চাই। তাও 
আবার ষে কোন রস হলেই চলবে না, 'সম্ধরস -যার পরিচয় তারা বার- 
বার পেয়েছে রামায়ণেঃ মহাভারতে, পুরাণে ; পেয়েছে গীতিকাব্যের 
মাধ্যমে ; পেয়েছে ভাঁটয়ালীতে ; পেয়েছে খেয়ালে ; প্রপদে ।” 
'নশ্ত্রশান্ত' অনরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যর্ূপ। আঁভনাগত হয় ১৯২৯ 
খ্রংত্টাব্দে। বন্তবা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মনের গরমিল দূর হতে বাধা, 
এন্তোচ্চারণ করে, আঁগ্প স্পর্শ করে, শালগ্রাম লাক্ষী রেখে বিষাহ হয়োছিল 
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বলে। তখন কিন্তু দেশে নারীর আঁধিকার নির়ে প্রবল আন্দোলন চলছে, 
সাহত্যে নারখর স্বাতম্তোর কথাও বড় হয়ে উঠেছে, সিল ম্যারেজও চাল 
হয়েছে ।.''সেই দিনেও ওই মন্ত্রশান্ত নাটক অসাধারণ জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । 
ঠিক তখনই অপর মণ্ডে আমারই এ্ীতহাসিক নাটক গ্গারক পতাকা*ও 
অভ্তপূ্ব সমর্থন পায় যাতে নারীর আঁধকার প্রাতষ্ঠার জনা নারী সংসার 
ছাড়ে, সমাজ ছাড়ে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় । ১১ 

সাঁত্যকারের সৎ নাট্যকর্ণকে বেছে নেবার ক্ষমতা অধশীশাক্ষিত ও আঁশাক্ষত 
দর্শকের কোনো কালেই নেই । এ"রা ভালো নাটককে ভালো বলেন কখনো- 
সখনো॥। আবার মন্দকে চট করে মন্দ বলতে পারেন না। এই ধরণের 
দর্শককে খুঁশ করার সহজ রাস্তা হলো--কিছু চকচকে পোষাক, সামান্য 
1কছু মণ্চ মায়া, সুদর্শন ও সুদর্শনা নায়ক-নাম্িকা, কড়া সংলাপ, জমাট 
মিলনান্ত কাহনী। বলাবাহ্‌ল্যঃ আজও এই রকমের দর্শক আছেন এবং 
সোঁদন তো 'ছলেনই ।৬ এইখানে অপরেশচন্দ্রের বন্তব্যের একটু প্রাতবাদ 
করাছ। আমাদের জানা আছে-_অধশাক্ষত বা আঁশাঁক্ষত দর্শক মাত্রেই 
এক টাকা দ:' টাকার খদ্দের ছিলেন না। সামনের সারিতেও এ'দের দেখা 
যেত। 


খ. শীলিত দর্শক 


বর্তমান পর্বে শীলত দশকবন্দ পেশাদারী রঙ্গমণ্ডের গুণগ্রাহী হয়ে 
উঠোছলেন। এই সময়ের শালত দর্শকেরা আর লকয়ে লুকিয়ে দীর্ঘ 
ভনিতা করে থিয়েটারে আসেন 'নি। বারা এসেছেন তাঁরা সরবে এবং 
সদ্দলবলে এসেছেন। একবার আসেনান, একাধিকবার এসেছেন। বিশিষ্ট 
মানুষের সাহচর্য এবং সমালোচনার দ্বারা রঙ্গমণ্ নানাধিধ ভাবে উপকৃত হয় । 
আভনয়, সঙ্গীত ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ষেটুকু পালাবদল ঘটেছে তার মূলে শিষ্ট 
মানুষের দানের কথা আমরা 'নশ্চপ্নই বিস্মৃত হব না॥ পাঁরশাঁলিত দর্শকের 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মণ্মালিক ও প্রযনোগাচার্ধরা সচেতন হয়ে উঠোছিলেন। 
এর ফলে মধ্যযুগীয় পচ্ছগ্রাহতা থেকে রঙ্গম€ বারবার বেরিয়ে আসতে 
চেয়েছিল; এবং নবনাট্য আন্দোলনের মূলে এদের পৃঙ্খপোষকতা ছিল 
সবচেয়ে জরুরী ॥ সাধারণ দর্শকেরা পেশাদারী মণ্চকে অথ" দিয়েছেন ; 
শীলিত দর্শকেরা দিয়েছেন এাঁগয়ে যাওয়ার শান্ত ও সাহস। তবে সাম্প্রাতিক 
কালের তুলনায় 'বিগত যুগের শাঁলিত মানুষেরা সংখ্যায় অনেক কম 
ছিলেন মণ্চের দর্শক হিসেবে । থিয়েটার সম্পকে তাঁদের অরচিও খৃব কম 
ছল না। “শাই স্টার থয়েটারটি কোথায় ? জানি, কিন্তু বলব না” এই 
স্মরণণয় প্রবাদাটির জন্ম হরেছিল এই সময়েই | 
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গ. কলেজ ও বিশ্ববিভভ!লয়ের পড়,য়া দর্শক 


১৯৩০ সাল থেকে পেশাদারী মণ্ে কলেজ ও ধবশ্বাবদ্যালয়ের পড়য়া 
দর্শকেরা আসতে শুর: করলেন । এ'রা একেবারে বিশ শতকের নব্য দশক । 
ণথয়েটার থেকে কটা আমোদ এবং একই সঙ্গে শিক্ষা ছিল এ"দের কাম্য । 
শুধুমাত্র আমোদের জন্য এদের কেউ কেউ আসেনাঁন তা নয়। কিন্তু শিক্ষা- 
দীল্গার সঙ্গে সরাসার যোগ থাকার জন্য এ*রা থিয়েটারকে ছোট করে দেখতে 
চানীন। বিশ শতকের গতারশের শিক্ষিত বাঙালী ছাত্রদের কাছে আদর্শ 
ছিলেন চারজন মানুষ । রাজনীতি গগনে এদের ধূবতারা সুভাষচন্দ্র বস্ত, 
সঙ্গাতজগতে 1দণাপ রাষ, কাব্য-কবিতায় নজরুল ও নাটাজগতে শিশরকুমার 
ভাদংড়ী। তারশের যে সব 'শাক্ষিত ছান্ত সোদন মণ্ডে যেতেন তাঁদের 
অনেকেই আজ প্রাতাত্ঠত ! কেউ কেউ লোকান্তারত | এ'দের মধ্যে কেউ 
হয়েছেন সাহতাক, কেউ বিজ্ঞানী, অধ্যাপক» আইন্জীবী আবার কেউ বা 
রাজনশীতিবিদ-। সোঁদনের এই সব বিখ্যাত ছান্রদের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে 
আলাপ করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, থিয়েটার এ"দের কাছে অনেকেরই 
কাছে ' ষথাথ- নাট্যমদ্দির বলে বিবেচিত হতো ॥ এ"ৰা আঁভভাবকের ভয়- 
ভশীতি অগ্রাহ্য করেও নটনাথের আলয়ে আসতেন ।॥ মফস্বলের ছান্রদের কাছেও 
1থয়েটার দেখার ব্যাপারাটি ক্রমে রুমে প্রিয় হতে পেরেছিল। সোঁদনের 
মফস্থলের ছান্তরা আজও স্মাতচারণ করতে গিয়ে বেশ গবের সঙ্গে একথা 
আমাদের বলেছেন। বর্তমানে কলেজ ও 'িশ্বাবদ্যালয়ের পড়ুয্লা দশকের 
সংখ্যা সঙ্গত কারণেই 'ববাধত হয়েছে । 


পরিশিষ্ট ১ 
স্বপের থিয়েটার ঃ বাস্তবের লেবেডেফ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) অব্বাহত পরে (১৭৯৫ ) এক র:শ- 
দেশীয় মনীষা বালক্তগত উদ্যোগে তদানণস্তন ডোমতলায় ' বতরমান, এজরা 
স্ট্রীট ) প্রাতিষ্ঠা করেন 'বেঙ্গলী থিয়েটার? । এই ২৫ নং ডোমতলার ভবনাঁট 
ছিল জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের । লেবেডেফ মাসিক ৬০০০ টাকা ভাড়ায় 
গৃহটি আঁধগ্রহণ করে “বেঙ্গলী থিয়েটার' নাট্যশালাটি স্থাপন করেন । 


লেবেডেফের সম্পতে নাম হলো গেরাসম স্টেপানোঁভিচ্‌ লেবেডেফ । 
মানষাঁট জন্মগ্রহণ করোছলেন ১৭৭৯ সালে রাশিয়ার ইয্লারস্লাভজ শহরে । 
লেবেডেফ খ্‌ব অনুপ বয়সেই লোননগ্রাদে (পিটাসবৃর্গ) বাবার কাছে চলে 
এসোৌছিলেন । এখানেই শর হয় তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা । এরপর লেবেডেফ 
চল ধান ইটালীতে । তারপর তাঁকে দেখা যায় ভিয়েনায়, প্যারিসে, আঁশ্টীয়ায়, 
ইহলযাণ্ডে, ১৭৮৫তে লেবেডেফ মাদ্রাজে এসে পেশছলেন । এখানে তিনি 
নানা সংগীত অনুত্ঠানে যোগ দেন । এরপর কলকাতায় আসেন ৯৭৮৭ সালে । 
কলকাতাতেও নানা সঙ্গতানুষ্ঠানের মধ্যমাঁণ ছিলেন লেবেডেফ । গবেষক 
বলেছেন -কলকাতায় অন্তত পাঁচট অনুষ্ঠানে লেবেডেফ যোগ দিয়েছিলেন । 
উল্লেখধোগ্য যে লেবেডেফ যখন কলকাতায় পা 'দিলেন তখন “আমাদের 
কোনো থিয়েটার ছিল না। সেই সময় থিয়েটারগুীল সবই ছিল বদেশনদের 
দ্বারা পাঁরচালিত, বিদেশ থিয়েটারের ধাঁচে গঠিত। যেমন-- 1৮ 
10০ 108৬ 1৮0৭৮১৮1106 (70066 ইত্যাদি । সোঁদন দর্শক হিসেবে 
যাঁরা 1থয়েটারে আসতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রায় বিদেশী! আর বাক 
যাঁরা আসতেন তাঁরা হলেন এদেশীয় রাজা মহারাজা । বৈষবচরণ 
আন্যের মতো কেউ কেউ সাহেবদের সাথে যোগ দিলেও ইতিহাস 
বলছে, এইসব মণ্ডে সৌঁদন সাধারণ মান:ষের প্রবেশাধকার স্বাভাবিক 
ছল না। 


অক্লান্ত পড়ুয়া জাতাঁশজ্পণ লেবেডেফ ভার়োলিন-চেলো বাঁয়ে শহর 
কলকাতায় যখন সুপারচিত হয়ে উঠোঁছলেন, ঠিক সেইসময় অসাধারণের প্রাতি 
তীর অনুরাগ তাঁকে নিয়ে এল থিয়েটারের জগতে । কলকাতায় ইংরেজদের 
ক্যালকাটা ধিয়েটার'-এর দৃশ্যপট ও আঁভনয় এবং ইংরেজ আঁভনে্লী মিসেস 


১৫০ বাণডালী মধ্যবিতের থিয়েটায় . 


প্রল্টোর নাচ-গান এ-ব্যাপারে তাঁকে গভীরভাবে অনপ্রাণিত করোছল। 
1থর়েটারের প্রতি আন্তর অনুরাগ এবং শিক্ষক গোলকনাথ দাসের উৎসাহে 
১৭৯৫ সালের ১ জান্‌য়ারশ একটি নাট্যশালার প্রাতষ্ঠাকজ্পে লেবেডেফ জগন্বাথ 
পাঙ্গুলপর বাড়ী ভাড়া করেন। এখানে থেকেই শর; হলো “বেঙ্গলী 
থিয়েটার' ও নাট্যামোদী লেবেডেফের জয়ষান্লা। লেবেডেফ তাঁর আত্মকথায় 
িথেছেন__ 

শীসদ্ধান্ত নিলাম, এবার নাটক মণ্স্থ করতেই হবে ; পিছোলে চলবে না 

জুতরাং 'দিন ঠিক হোলো ১৭৯৫ সালের ২৭-এ নভেম্বর ৷” 


লেবেডেফ “110 10190001901 ও ১140৮ 15 170 1086 1০০৮০: নামে 
দু্ধানি নাটকের বাংলা অন:বাদ করেছিলেন । 41 7)1418150 এক 
অকিিংকর ইংরেজ নাট্যকার এম. জোডরেলের রচনা ॥ 14056 15 ৮11০ 1১৯% 
1)০০%০। কার রচনা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে এটা বলা যায় যে 
নাটক মেডাসিন মাল. গ্রে লুই-এর ইংরাজী নাটকের ভাবান,বাদ । জ্ঞানা যায়, 
নাটক দুট অনবাদ করার পর লেবেডেফ মণ্চের নকশা তৈরী করেন । শিক্ষক 
গোলকনাথ দাসকে আভিবনতা আঁভনেত্রী সংগ্রহ করতে বলেন এবং স্বীকৃত 
[শিজপীদের নিয়ে দৃশ্য প্রভৃতি আিকয়ে নেন। এরপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। 
শেষ পর্যন্ত ১৭৯৫ সালের ২5-এ নভেম্বর 111) 1017115-এর বাংলা অন:বাদ 
“কাজ্পাঁনক সংবদল”এর আঁভিনয়ানুত্ঠান উদ্বোধত হয়। 


নাতিসম্প্রীত (২ আগণ্ট, শত্রবার, ১৭৯৫ ) 1প. টি. নায়ার “গণশান্ত 
পান্রকায় একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে 140৮6 15 617 1)69% 10০০০, নাটকের 
আঁভনম্ন হয় ২১ মার্চ ১৭৯৬ । আমাদের ধারণা, এ-তথ্যটি সত্য নয়। 
আসলে এঁ তাঁরখে “কাম্পাঁনক সংবদল'এর "দ্বিতীয় আঁভনম্ন হয়োছিল। এর 
1বজ্তাপন বেরেয়োছিল ১০ মাচ ১৭৯৬ । দর্শকেরা যাতে ভালো করে দেখতে 
পান তার জন্যে আসন সংখ্যা 'নধাঁরিত হয়োছিল দুইশত। প্রথম আভিনয়ে 
গ্যালারখর 'টিকিট মূল্য চার টাকা এবং বক্স ও পিটের মূল্য আট টাকা ধার 
করা হয়োছল। দ্বিতীয় আভিনয়ে 'টিকটের হার ছিল 011০ 910 11007 | 
লেষেডেফের বন্তব্য অন:যায়ণ দুশট আঁভনয়েই নাট্যশালা লোকলক্ষযীর সমাগমে 
পারপূ্শ হয়ে গিয়োছল। তান লক্ষা করোছলেন 0%৫:15527/ 1)0050 | 
স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লেবেডেফকে ইংরাজী এবং বাংলা আঁভনয়ের অনুমাত 
বা ছাড়পন্র 'দয়োছলেন। মনে হয়ঃ প্রথম 'দিনে শেতাঙ্গদের কথা ভেবেই 
লেবেডেফ একি দৃশ্য মূজ ইংরাজীতেই আঁভনয় করিয়োছিলেন। কিন্তু ধার 
জন্য তিনি এত করলেন তাই শেষপধণম্ত তার কাল হয়ে উঠল। এক গভীর 
চক্রান্তের শিকার হলেন লেবেডেফ। তাঁর নাট্যশালা ভস্মীভূত হলো । 


বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৫৯ 


নানা মামলা মোকদ্দমায় জাঁড়য়ে পড়লেন আঁতম্টঠ লেবেডেফ। এই জাটল 
পাঁরস্থিতি থেকে মযীন্ত পেতেই তান ২৩ নভেম্বর ১৭৯৭ ভারত তাগের 
[সিম্ধাম্ত নিলেন। 


লেবেডেফ যে নাটকটি মণস্থ করতে পেরোছিলেন সেটা আদৌ নাটক হয়েছিল 
কিনা এ-বিষয়ে সংশয় থেকেই যায় । কারণ একটি নয়, একাধক । 

প্রথমত, “ক।জ্পাঁনক সংবদল'এর ২১78 নানা শুটিপর্ণ 

ছ্বিতীগনত, 1)1901১৫-এর বাংলা করা হয়েছে “সংবদল', :।-এর প্রতিশব্দ 

করা হয়েছে পক্রয়া' +০০।(-এর বঙ্গান-বাদ 'বান্ততা+। 

তৃতীয়ত, নাটকটি পুরোপহার অন.বাদ নাটক নয়। দেশীয় লোকের 

মনোরঞ্জনের জনা লেবেডেফ যোগ করেছেন নতুন নতুন চারত গাউন্ন্যা, 

বাজিয়ন্যা, নাচিয়্যাঃ খনয়া প্রভৃতি ॥ যুক্তি হিসাবে লেবেডেফ বলেছেন-_ 

[10010111)0601010611001))105070. 1011118০555 51 

চতুথত, ইতিহাস বলেছে, নাটকাঁটকে 117111) ১৮১1।-এ পরিবেশন করার 

জনো লেবেডেফ ব্যবহার করেছিলেন 1101171) 47160716071 

এ-সতেও জ্বান-তাপস লেবেডেফের কাছে আমরা নানা দিক থেকে 
অধমণ £ 

[] বেঙ্গলী থিয়েটারের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন লেবেডেফ । 

0 তানি প্রমাণ করেছিলেন বাংলা ভাষাতেও নাটক লেখা সম্ভব । 

[0] 1তাঁন আমাদের মন থেকে হীনতাবোধকে ম্ান্ত দিয়েছিলেন । 

[] নতুন নাট্য বিষয়ের সন্ধান করেছিলেন লেবেডেফ । 

[3] লেবেডেফ বাংলার মাটিতে বিদেশী মণ্চের বীজ বপন করেছিলেন । 

[] তিনি নাটকে 13710. ০6$]4-কে স্বীকাতি দিয়েছিলেন । 


[0 লেবেডেফ ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন যে, বাঙালীরা ১1111075 ও 
[)70110% পছন্দ করে। 

[] ড. অরুণ সান্যাল মহাশয় আমাদের জানয়েছেন যে লেবেডেফ 
ভারতচদ্দ্রের প্প্রাণ কেমন রে করে না, দেখে তাহারে? ও 
“দাণ সাগরের নাগর রায়/নগর দেখিয়া যায়' গান দহ” ব্যবহার 
কবেছিলেন। 


১৫২ বাঙালণ মধ্যবিত্তের থিয়েটার 


লেবেডেফের প্রাঁতাঙ্ঠিত 'বেঙ্গলী থিয়েটার একটি অস্থায়ী থিয়েটার একথা 
সত্য। সত্য ষে' এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য অসম্ভব রকমের বেশী ছিল। 
আর লেবেডেফ যে সময় থিয়েটারাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সময় থিয়েটার- 
পাগল বাঙাল মধণাবস্ত শ্রেণরও উদ্ভব হয়নি । 


তথাঁপ লেবেডেফ থিয়েটার ও নাটকের যে স্বরলিপি রচনা করেছিলেন 
ইতিহাসের নারখে তাকে অস্বীকার করার কোনো হেতু নেই। তাই বাংলা 
নাট্যসাহত্য ও নাট্যমণ্ের ইতিহাসে গেরাঁসম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ অবশ্যই 
একজন স্মরণীয় ব্যন্তিত্ব। 


পরিশিষ্ট ২ 
ন্বান্ন ১ সঙ্ঘশক্তির স্বীকৃতি 


'আগুন' (১৯৪৩ ), জবানবম্দখ' ছিখোছলগেন যে বিজন ভট্রাচায' তারই 
লেখা চার অঙ্কে 'বিভন্ত পনেরোটি দৃশ্যে সম্পূণ কালজয়ণ নাটক নবান্ন” । 
থুব উচ্চাভিলাষী রচনা না হলেও “নবান্ন একটা ক্রাস্তকালের নাটক । যখন-_ 
'দুকোটি ক্ষুধার আঁভশাপ,সংহত বাংলাদেশে।চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, 
নিবিড় মিতাগল মহাজন ও শকুনে? 


নলত মধ্যাবত্তের কারা রাঁচত, প্রযোঁজতভ ও জাঁভনীত এই "নবাল' 
নাটকাঁটর সঙ্গে যুস্ত হয়ে আছে সমাজের একটা পালাবদলের ইতিহাস। 
একেই গিবজন ভট্টাচার্য বলেছেন-- টা ব্যবস্থার ওলট পালটের 
ইাতহাসপ। আসলে “নীলদপণ' থেকে নিবাল” (১৮৬০--১৯৪৪ ) অনেকটা 
দরের পথ । 


'নশলদপ“ণে'র রূপকার গ্রাম-জখবনের পটভামকায় ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে 
শ্বেতসন্ত্রাসের কথা বলেছিলেন । একটির পর একটি চক্রান্ত ফসি করে দিয়ে, 
মৃত্যু দৃশ্য পরিকজ্প্নার মধা দিয়ে দীনবন্ধু দেখাতে চেয়েছিলেন-__ বাপরে 
বাপ নীজ্করদের কি অত্যাচার 1, দীন্বন্ধুর সাফল্য সম্পর্কে আমাদের মনে 
কোনো সংশয় দেই। বাঁত্কিমচন্দ্র ঠিবই বলেছিলেন_ নীলদপ'ণ বাংলার 
11101117718 (71771 নীলদপণ সেদিনকার সামাজিক নাটক হলেও 
আন্তকের বিচারে এীতিহাসিক নাটক । 


নগলদপণণের মত নবান্ন নাটক'টিও ভারতবর্ষের এক বিশেষ সময়ের 
এীত্হাঁসিক দলিলকে তার পক্ষপুটে আগলে রেখেছে । এই নাটকেও আছে 
পরাধশন ভারতের শোষণ বগুনার করুণ ইতিহাস, এ-নাটক আকালের সন্ধানে 
বৃত। মৃত্যুর মিছিল আছে এ-নাটকে | প্রধানের দুই পত্র মারা গেছে। 
বেয়নেটের মামনে ব্‌ক পেতে দিয়েছে গ্াননপ, অনাহারে মারা গিয়েছে মাথন, 
মারা গিয়েছে দয়ালের স্ত্রী । দৈহিক মৃত্যু না হলেও প্রধান সাময়িকভাবে 
ম:ত্প্রায় হয়েছে । শহরে এসে কুঞ্জও মৃত্যুর হমশনতল ষ্পশ“ অনুভব করেছে, । 
গল দপ'ণের নবীনমাধবের লথ্গে কুঙ্গের একটা লাধম খংজে পাওয়া যাষে। 
[নিরঞ্জন যেন কতকটা রাইচরণ । 


১৫৪ বাঙাল? মধ্যাবিতের থিয়েটার 


এই সাধর্ম সত্বেও “নবান্ন একটা বিশাল ক্যানভাসের উপর স্থাপিত । 
নিবান্ষে'র রপকার আমাদের বুঝিয়ে দেন প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন বা দয়াল এরা 
কেউই [)01৮101] নয় । আমনপরকে একটা গিশেষ অণ্ুল বলে ভাববার 
কোনো কারণ নেই। এ-নাটক িপষ'য় ও প্রাতরোধের নাটক । এ-নাটক 
শুধু কাঁষপল্লীর সমস্যাদীণ নাটক নয় -এই নাটকের সঙ্গে বৃস্ত হয়ে আছে 
ভারতবর্ষের রাজপথ-জনপথের সনস্যা। মানৃষের বেচে থাকার নানা দাবা 
আছে এই নাটকে । এ-নাটক বন্ধন ও মুক্তির নাটক । তাই নবাম্ে শৃধুমানর 
শোষণ বণনার স্বরূপই উদ্ঘাঁটিত হয়ীন--বজন ভট্াচার্য একটা আদর্শকে 
সামনে রেখে জন বা গণের সামনে 21019611106 বা পথাঁনদেশিকা নিমণি 
করেছেন। দীনবম্ধ্‌ অত্যাচারকে দেখোছলেন, সমস্যার সাথে তার ম.খোমহাথ 
দেখা হয়োছল। কম্তু পথের শেষ কোথায় তা তান জানতেন না। তবু পথের 
প্রাস্তবত? বিজন ভট্টাচার্য “আগুনের মধ্য দিয়ে হেটে এসে ষে 'জবানবন্দী'-র 
দায়াদ পেশ করেছেন তারই নাম “নবান্ন” । সুতরাং সোঁদনের গবচারে সামাজিক 
নাটক হলেও আজকের 1বচারে নবান্ন হলো একটি কলঙ্ক ও মরাচাঁদের দলিল। 
যদি 'নবান্ন'কে এতিহাসিক নাটক বলতে আমাদের আপাঁত্ত থাকে তবে দ্ধর্থ হীন 
ভাষায় বলতে হয় এটি প্রথম বাংলা ভাষায় 'লাখত [)০0711)0775 
10151107771 


১৯৩৯ সালে শুরু হয় "দ্বিতীয় বদ্বযুদ্ধ । এই বছরই ১ সেপ্টেম্বর 
1হটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হয় । পোল্যাণ্ডেকে সাহায্যের হাত বাড়য়ে 
দেয় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রাম্স। ১৯৪৯-এর ২২ জুন সোবিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত 
হলে 'দ্বিতীয় বিবধুদ্ধের অর্থ যায় বদলে । ১৯৪১এর ৮ সেপ্টেম্বর জাপ 
সেনা চুণ করে দেয় মালয় উপদ্ধীপের অনেকগাল 'ব্রাটশ ঘাঁটি । ভাত সন্তন্ত 
ইংরেজশান্ত ভারতবাসীর পাহাধ্য চায়। ১৯৪২ এর ১৯-এ এাপ্রল বাপুজ 
'হরিজন' পান্রকায় লেখেন-_ 


“ইংরেজের উঁচত এই মৃহ্‌তে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া, কারণ ইংরেজ 
আছে বলেই জাপান ভারত আক্রমণের তোড়জোড় করছে ।” 


পরাধীন ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃতে শুরু হয়ে যায় এীতিহাঁসক আগস্ট 
আন্দোলন। সদাশয় ইংরেজ সরকার এ-সময় কংগ্রেসকে বেআইান ঘোষণা 
করে। দরদ মহাত্মা সোঁদন বলোছিলেন “সারে 'হম্বুস্থান মে জবালামখাী 
ফুটেগী।* গাম্ধীজীর এই বন্তব্য দিকে দিকে নাদিত হলে দেশব্যাপণ 'রিটিশ 
গিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ইংরেজ সরকারের রন্তচক্ষুকে উপেক্ষা 
করে ১৯৪২-এর ১৭ ডিসেম্বর পাঁচ শতাধক তাজা প্রাণের 'বানময়ে গড়ে 


বাণ্ডালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৫৫ 


ওঠে তান্রাীলপ্ত জাতীয় সরকার । জাপানি আগ্রাসনের বির.ম্ধেও কংগ্রেস দলের 
সাথে সোঁদনের কমিউনিস্ট পাঁটও প্রচার চালায় । 


১৯৪২ সালের ১ মে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করে [61012] 10115 1 
দশজনের বেশী যাব্রীবহনক্ষম নৌকাগ-ীলকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সাঁরয়ে দেওয়া 
হয়। “পোড়ামাটি নীতি' তৈরী করে নণ্ট করে দেওয়া হয় গোলার ধান। ফলে 
অনিবাভাবে নৃঁভির্ষ ও বেকারীর জন্ম হয়। 

(বিপর্যয়ের শেষ এখানেই নয়। ১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবর এক ভগ্ন*কর 
প্রাকাতিক বিপর্যয়ে মোদনীপুর আর ২৪ পরগণার চার হাজার বর্গমাইল অগলে 
দাপিয়ে পড়া ঘযর্ণ ঝড়ে মারা বায় ২৫ লক্ষ মানুষ । খাদ্যের অভাবেও মারা 
যায় বেশ কিছ মান্ষ আর পশু ॥ এই বিপর্যয়কে মূলধন করে? দুভক্ষের 
সুযোগ নিয়ে এগিয়ে আসে মুনাফা িকারীর দল। এরা একে একে 
নেয় জমি, গবাদি পশহ, থালা বাসন, পত্র কন্যা-_এমনাক এরা “নারীকেও 
নয়ে যায় ।' 

নবান্নের স্রষ্টা বিজন ভট্টাচার্য চারাঁটি অঙ্ক জুড়ে পনেরোটি দৃশোর ঝাহ 
রচনা করে আলোচ্য ইতিহাসের 90১০71710010761%) ঘাটয়েছেন । - প্রথমে 
বলেছিলেন চড়াইয়ের কথা, পরে বললেন উত্রাইয়ের কথা । তাই “নবান 
ফেমন ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত নাটক, তেমাঁন এ হলো-_চড়াই-উত্রাইয়ের 
নাটক । বিষম জবৰালায় মানৃষ পুড়ে পুড়ে সোনা হয়। সোনার মান্য 
নবান্ন উৎসব করে ; শপথ নের--'জোর প্রাতরোধ এবার” । নবাল্লের' শ্রষ্টা 
বলেন, একা একা লড়াই করা যায় না। প্রয়োজন হয় সংঘশান্তর । সেকালে 
বলা হয়েছে “নবান্ন” হলো প্রাতিরোধের নাটক, জন বা গণনাটা । 

আসলে “নবান্ন” তথাকাঁথত জনমনোরঞ্জক নাটক নয়। হাতিবাগানের 
প্রমোদশালাগলিতে যে নাট্যচচাঁ আজও অব্যাহত তার সঙ্গে নবান্নের কুটুম্বিতা 
নেই। এ-নাটক লেখা হয়োছল রোমা রোঁলার '1১90018 0109২ -এর 
তত্বকে মনে রেখে । 7691)168 11179766 আলোচনা প্রসঙ্গে রোমা রোলা 
বলোছিলেন-- 

[] নাটক হবে সাধারণ দশকের জন্য । 

[] নাটককে হতে হবে সরল ও প্রত্যক্ষ । 


[7 1থর়েটার হবে মেহনত মান.ষের থিয়েটার । সেখানে মানযের জীবন- 
সমস্যা আলোচিত হবে । 


7 সাধারণ দর্শক যাতে বিরন্ত না হয় সোঁদকেও লক্ষ্য রাখা দরকার । 
[0 থিয়েটার হবে উদ্দেশ্যমংলক । 


১৫৬ বাঙাল” মধ্যাবিত্তের থিয়েটার 


ভারতশয় গণনাট্য সংঘ মনে করতেন ০01)195 01),98670 86575 19০70] ॥ 
তারা মনে করতেন নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষের সংগ্রাম, সংস্কৃতি, অর্থনোতিক 
স্িতির কথা বলতে হবে। নাট্যকার বিজন ভট্রাচার্য এ-কথা স্মরণে রেখেই 
রচনা করেছিলেন 'আগুন+, 'জবানবন্দী* এবং “নবান্ন । “দেবীগঞ্জ ন'-এও 
[তাঁন একই কথা বলোছিলেন। সুতরাং “নবান্ন* “নঈলদর্পণে*র মত গ্রামজীবনের 
পটভমকায় রাঁচিত একটি বিশেষ সমস্যার নাটক নয়। এ নাটক চাষাভ্‌ষার 
নাটকও নয় । এর আয্লাম অনেক বড়। “নবান্ন” বাংলাভাষায় লেখা প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ গণনাট্য। এর পটভ্ঞাম আমনপুর হলেও মনে রাখতে হবে নাট্যাবিষয় 
আছাড়ে পড়েছে কলকাতার কংক্রিটের বুকে । বিজন ভট্রাচার্ধ এই নাঁতিদীর্ঘ 
নাটকটির মধা দিয়ে জনগণের প্রকৃত অবস্থাঁটি বুঝিয়ে দেওয়ার চেস্টা করেছেন । 
এবং অনেকাংশেই কৃতকার্য হয়েছেন । 


পরিশিষ্ট ৩ 
নাট্য সংলাপ ও নবান্ন 


“নবান্ন ( ১৯৪৪ ' বিজন ভদ্রাচাযের প্রথম নাটক নয় হিসেব মতো 
তীয় নাটক । এর আগে তান 'লিখোঁছলেন “জবানবন্দী” ও আগুন" । জানা 
যায় দীঘ* ছয় মাস ধরে “নবান্ন” নাটকের মহলা চলোঁছল। ছাপা নাটকের 
সঙ্গে আভিনীত নাটকের 'িছ আমল লক্ষা করা গেলেও মোটাম্‌টি ছাপা 
নাটকের সিংহভাগই আভনাত হয়েছিল। আাঁভনয় বাপারটার সাথে বিজন 
ভট্টাচার্যের সম্যক পাঁরিচয় হয়োছল এ তথা আমাদের ভ্ঞানা। [তানি যথন 
আনন্দবাজারের কমণ'--তখনও মনে মনে ছিলেন থাটাকার ও অভিনেতা । 
কাজেই আমাদের ধারণা অমূলক হবে না ষে, সাংবাদিক হিসেবে, অভিনেতা 
[হসেবে াবজন ভদ্রাচাষ যে আভিগ্চতা সণয় করোছিলেন নাটক রচনাকালে 
[তিনি তাকেই কাঞ্জে লাগিয়েছেন । আর এই জনাই “নবান্ন নাটকের সংলাপ 
লাভ করেছে এক আশ্চর্য সঙ্জীবতা । উপধ্ক্ত পরিবেশ র5না ও নাটকণয়তার 
দিক থেকে “নবান্ন নাটকের সংলাপ যথাবথ হয়েছে সন্দেহ নেই । নাকি 
পর্ধবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে নাট্যকার অতান্ত সচেতনভাবেই বাবহার 
করেছেন 

ক. আণ্ালক সংলাপ 

খ দীর্ঘ সংলাপের বদলে ছোট ছোট বাকা, এমনকি অসমাপ্ত উন্তিকেও 

সংলাপ 'হসাবে ব্যবহার করা হয়েছে । 

গ. নাটকের ঘটনা যখন শহর কোন্দ্রিক হয়েছে তখন 'বিজনবাব তাঁর 

নাট্য সংলাপকে ধথেষ্ট শহুরে করে তুলেছেন । 
ঘ. চারন্গীলকে পৃথক করার জন্য তানি তাদের মুখের ভাবা বদলে 
[দিয়েছেন । 

৬. ভাষার আলো আঁধাঁরতে কখনো তৈরন হয়েছে 1847৮ 91 
10001110106 1 

চ মাঝে মাঝে কোনো কোনো সংলাপ জ্যা মুস্ত ধনুকের ছিলার মতো 
অবাধ্য হয়ে উঠেছে এবং গড়ে তুলেছে তাণ্ডব নতা। যার রণন 
দর্শকের হৃদয় বিদীর্ণ করে। 


আঞ্চ'লক সংলাপ 


নরজন' তা ওগুলো নিয়ে আবার কোথায় চললে ? 
কুঞ্জ । দোকানে, আবার কোথায় ? পেট তো ভরাতে হবে গযণ্টর | 


১৫৮ বাঙালী মধ্যবিত্বের থিয়েটার 


প্রধান। ও মাখন, মাখন! 
নিরজন। দূত্তুর কলা নিকুঁচি করেছে তোর সংসারের । শালা আজই 
আ'ম চলে বাব! | 

িনোদনশ। কোথায় বাবে £ 

ণনরঞ্জন। এই এলেন আবার এক সঙ । যত সব হয়েছে! 

এই সংলাপ বঙ্গালী উপভাষার উপর দাঁড়য়ে আছে। দীনবন্ধ্‌ও এই 
বঙ্গালণ উপভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নাটকে । দানবন্ধূর মান্তাজ্ধানের 
অভাব থাকায় তাঁর সাফল্য নিরগ্কুশ হয়ান। বিজনবাব, এক্ষেন্তে ভাগ্যবান 
ও কৃতকমাঁ শিঙ্পী। আসলে তান সরাসাঁর ম:খের ভাষাকে ব্যবহার করলেও 
গনয়ন্নূণটা রেখোঁছলেন নিজের হাতে । 

নাটকের সংলাপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 2২1০9 তাঁর 41) 
1'0/47501 10107) ৬৮ সংখ্যক পৃচ্ঠায় বলেছিলেন ভাল সংলাপ মানে 
এই নয় ষে সেটা কাব্যসংলাপ; বা চারন্রের উপযোগী হবে এবং চরিন্রকে বোঝাতে 
সাহায্য করবে সেটাই হলো যথাথ" নাট্য সংলাপ ।” ৮৪ সংখ্যক পৃ্ঠায় 1০011 
আবার বলেছেন--“কামিক তৈরী করতে গেলে উপভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত 
এবং নাটকের বিষয় যেখানে শোকার্ত সেখানে ব্যবহার করতে হবে 2০: 
৫1,0870 970০0). বিজন ভট্টাচাষ [ঘ1০০]1-র গ্রন্থ পড়ে সংলাপ 'নিমাঁণ 
করেনান একথা সত্য, 'িম্তু তাই বলে তাঁর সাফল্য আনকেতও ছিল না। 
সংলাপ রচনায় যে জিনিসটা আমাদের খুবই আকর্ষণ করে তা হলো “নবান্ন 
নাটকের ছোট ছোট সংলাপ । যেমন-__ 


দয়াল। কী'বষয় ? 

প্রধান। আর কী বিষয়! 

দয়াল । তবু শাঁন। 

কুজ। বিষয়টা হচ্ছে এই জনি জমা 'বাঁরু করা নিয়ে 
দয়াল। বেশ। 


আধমনপুর ত্যাগ করে ২য় অঞ্কে ঘটনা বখন চলে এল কলকাতার 'দিকে 
(ঠিক তখনই নাট্যকার সুর বদলে দেন। যেমন-_ 
উম ফটোগ্রাফার । ম.খাজ্জীঁ। 
২য় ফটোগ্রাফার । রা্যা। 
২ম ফটোগ্রাফার । একটুখান হাসি ফোটাতে পারো, হাসি। জাস্ট এ 
1বট অব স্মাইল | দ্যাখো না ভাই একটু চেস্টা করে। 


২য় ফটোগ্রাফার ৷ হাঁসি £ 
১ম ফটোগ্রাফার । হশ্যা, হশ্যা ছাবখানার তাহলে নাম দিতে পার “বাংলার 


ম্যাডোনা । 


বাঙালী মধ্যবিতের থিয়েটার ১৫৯ 


এই ২য় অধ্কেরই ওয় দৃশ্যে আছে বড়কতার সংলাপ £ 
বড়কতাঁ। আর বলো নাভায়া। একে ব্র্যাক আউট, তার ওপর আবার 
এই ওয়েদার । আমারই দুরদৃষ্ট আর কী! এখন ভালোয় ভালোয় 
কাজটা-__ 
লক্ষ্য করার বিষয়, খুব লচেতনভাবে বিজনবাবু চাঁরঘের মূখে উপযন্ত 
ভাষা বাঁসয়েছেন। মধ্যাবত্তের ভাষাকেও তিনি দু' ভাগে ভাগ করেছেন। 
যেমন- নিম'লবাবৃর ভাষা আর ততখয় ভদ্রলোকের ভাষায় একটা দূরত্ব 
আছে । বরকত যে ভাষায় কথা বলে, 'দগম্বর যে ভাষায় কথা বলে, নিরঞ্জন 
গিম্তু সে ভাষায় কথা বলেনা । আবার কুঞ্জ ষে ভাষায় কথা বলেরাধকা 
সবসময় সেই ভাষায় কথা বলে না॥ 
কুপ্জা। কেন, িসের জনো ! গলা দিয়ে এইবার এটা রা কাড়ো বুঝলে. 
-চেঁচাও অন্তত আর প1চ জন মানুষ জানূক। 
[২য় অন্ক, ৫ম দশা] 
ব্রাধকা। চল না, আমার ?ক অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যাব সে তো আমার 
সৌভাগ্যর কথা । ধকম্তু কোথায় যাব 2 সেখানকার মাটিও তো 
পুড়ে গেছে আমার ভাগে যদি আমার মাখন থাকত। 
[ ৩য় অঞ্ক/১ম দৃশ্য ] 
“নবান্ন” নাটকে ডান্তারের একটি সংলাপ ষুগপৎ যেমন 'শাক্ষিত মানংষের 
ভাষা, তেমাঁন একি অশান্ত সময়ের ভাষাও £ 
পদ ফিউচার ইজ- বায়ং মাভর্ডি, ডোঁলবারেটালঃ মাডর্ড বাই থিভস- 
আ্যাণ্ড বাংলাস” । 
এছাড়াও নাটকে কালীধনের কমণ্চারী রাঞ্জীবের সংলাপ যথেষ্ট 
জাকষণীয় । রাজীব কালীধনের দুকাঠি উপরে-_সংলাপই তার প্রমাণ । 
রাজীব । আরে এগ:লা কি পাগল নি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ 
ডাকম্‌। বলে পুলিশ ডাকমূ। আরে কত জজ মোঁজস্ট্েটে এই 
বাবু টশ্যাকে রাইথ্‌পার পারে তা নি জানো! আহাম্মক কোহান-কার, 
তুম দ্যাখাও পুলিশের ভয় ! 
[ ২য় অঞ্ক/ ৯ম দৃশ্য] 


পোয়েড্রি অব. মে মেন্টস্‌ 


আমাদের দেখার জগংটা, গদ্যের জগ্ংটা কখনও কখনও কবিতা হয়ে 
যায়। আমরা বুঝতেই পারিনা কথন আসে সেই একান্ত মৃহূতের ভাষা । 
[িম্তু অনূভব করে অভিভূত হই। বুঝতে না পারলেও সে ভাষা কাব্যের 
বর্ণময় পোষাক না পরেও ছ্‌টে আসে গদেোর রাজপথ ধরে। যেমন, নাটকের 


১৬০ বাঙালী মধ্যবিতের থিয়েটার 


শদরূতে আছে--এগিয়ে ধা এগিয়ে যা সব'। ১/৩-এ দয়াল বলেছে-__ 
“চারিদিকে সমহম্দ:র জল আর জলঃ কিছু নেই, শুধু জল'**সমদ্দুর উঠে 
এয়েছে গ্রামে ॥ ১ ৬-এর শেষ সংলাপাট হলো--'মাখন চলে গোল: ৪1৩ 
এর খোষ সংলাপে দরাল যখন বলে - এবারের আকাল আমাদের আর আত্মীয় 
পরিজনকে 'ছিনিয়ে গনতে পারবে না", কিংবা, জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান 
এবার' - তখন আমরা বেশ বুঝতে পারি নাট্যকারের মনে 1১৮ ছিল । 
াজনবাব গদ্যের মধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাবতার জাল 'লাছির়ে দিয়ে 
ছিলেন । তরি সেই-প্রয়াস শন গমন্রের নজর এড়ায় নি। 
এতদ- সব্ও নবম্বের ংলাপের বেশ কিছ ভ্তটি আমাদের চোখে পড়ে ? 
পুথমত. নবান্ের ভ্রস্টা বড় বেশা কথার কারবার করেছেন । লাগা করা 
যায়, প্রায় সকলেই বড় বোঁশ কথা বলেছে এবং সেখানে একটুও 
1411) নেই । 
1দ্বতীয়তঃ ককের মৃথেযে ভানা বাবহার করা হরেছে তা অনেক সমর 
কারিম বলে মনে হয়। 1বশেষ করে প্রধানের ভাবা 'নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । 
্ততায়তঃ যে কোনো একজন ভাষাবজ্ঞানখর চোখে ধরা পড়বেই মে 
ণবজনবাব.্‌ 'বাভন্ন ডায়ালের (11011) মিশিয়ে ফেলেছেন । 
“একটা'কে এটা” বা এসেছে'কে এয়েছে" লিখলেই তা কৃষকের ভাষা 
হয় না। 
চতুর্থত, 'নবানে'র সংলাপের মধ্যে আরও বেশী কাব্যগ-ণ ছিল আমাদের 
প্রতাশিত। নাট্যকার আমাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেন নি। 
পণ্চমত» হারু দত্ত বা কালীধনের সংলাপ প্রত্যাশার তুলনায় আকষণ্ণনয় 
হয়ন। 
ফ্ঠত) ভদ্রলোকের সংলাপ ব্যবহার করতে গিয়ে নাট্যকার বড় বেশন 
ইংরাজণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর ফলে সংলাপ হয়েছে কািগ 
এবং তা গণনাটোর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে । 


তবে এই শবচ্যাত সত্বেও নাট্যকারের ইতিবাচক প্রয়াস সম্পকে আমাদের 
কোনো সংশয় নেই। সামাগ্রক বিচারে এর গণের দিকটা ভ্রটকে ছাপিয়ে 


অনেক বড় মান্তা পেয়ে গিয়েছে । 


পরিশিষ্ট ৪ 
৫০ এর নাটক “ছ্েড়াতার” 


“সমক্লটা ২০ সালের গোড়ার দিক । আমরা ইতিপূ্বে তুলসাবাবূর 
“পথিক” অভিনয় করোছি।.--**-*** এমনি সময় বহুর্পীর আসরে তুলসগবব 
একাঁদন একটা গঞ্গ শোনালেন । আমরা সকলে মগ্ধ হয়ে শুনলাম । তাঁকে 
অনুরোধ করলাম গল্পঁটিকে নাট্যর্‌প দেবার জনা । আমাদের সকলের উৎমাহে 
বিশেব করে শ্রামতী তৃপ্ত নিত্রের আগ্রহে উৎসা?হত হুয়ে তানি একদিন নাটক 
[লিখে নিয়ে এলেন -সেই নাটকই - 'ছেড়াতার* |” 

[ অমর গত্গোগাধায় | 
তুলসী লাহড়ার 'ছেড়াতার* ( কাতিকি ১৩০৯, ৯টি 1 শুধা একটি 
মণ্সফল নাক নয়, অনেক:ংশে এই নাটবের সথ্গে এববানের (১৯৪৪) মিল 
খখজে পাওয়া যায় । অথাৎ মনোধমে ছে'ড়াতার? নবান্নের? নিকঢাতা। গণ 
নাট্যেরও নিকটাত্ম । মনে রাখতে হবে, “বানের” মহলা চলাকালান ৪৬ নম্বর 
ধর্ম তলা স্ট্রীটে তুলসা লাহিড়ী দিঃখীর ইমানের পাণ্ডখপাপ |নরে এসে 
ছলেন। গণনাট্য সংব এই নাটকের আভনয় না করলেও "দুঃখার ইমান' 
[শাঁশরকুমারের অধ্যক্ষতার গ্রীরঙ্গমে মণ্য্থ হয়োছল ( বতমান বিশবরপায় )। 
শীষন্ত সুধা প্রধান আমাদের জানিয়েছেন, গণনাটা সংঘের অগ্ঠম জাতণয় 
সম্মেলনে (১৯$৭-৫৮ ) তৃলসাঁ লাহিড়ী “ফেলো” নিবচিত হয়োছিলেন এবং 
পাঁচের দশকে গণনাট্য সংঘে তুলনা লাহড়শর একটা গরুত্বপণ“ ভমকা 
1ছল। 


এই তুলসী লাহিড়ী “নাট্যকার শীর্ষক একাঁট একাথ্কে জনৈক দ'নবন্ধৃ 
বাবুর মুখ দিয়ে বাঁলয়েছেন-_ 


“আপনাদের মত সুবিধাবাদ*, আত্মস্ুখ-সবস্ব লোকেরা সমাজের শীর্বস্ছান 
নানা ছলে দখল করে মানুষের মন কলবিত করছেন । তাদের মুখোশ 
থলে দেওয়াও নাট্যকারের ধম |” 

“নাট্যকারের ধম” সম্পকে" একটা বিশেষ ধ্যান-ধারণা পোষণ করার জন্য 
তুলস" লাহড়ী “নবান্নের পথকে আপনার পথ বলে বিবেচনা করেছেন। তাই 
“নবান্নের সত্যে ছেখ্ড়াতারের একটা ভাবগত ও কাঠামোগত একা লক্ষ 
কার। 


(২য়)--১৯ 


১৬২ বাঙালী মধ্যাবত্ের থিয়েটার 


উউ নবাম্ের মণ্ত এই নাটকেও কৃষি পল্লীর সমস্যাকে নাটকের কেন্দ্রে আনা 
হয়েছে; নাটকের নায়ক রাম লেখাপড়া শিখলেও কাঁষকমের সাথে 
যত্ত। 


উট নবানের মত «ই নাটকেও দ্বিতীয় ধিশ্বয-দ্ধের পটভূমি ব্যবহৃত । 


উ [ব্জন ভট্টাচার্যের মত তৃলস' লাহড়ও বলতে চেয়েছেন, দুভি্গের 
কালে সাধারণ মানুষের শত্রু হয়ে ওঠে কাঁতপয় মানুষ । 


পি তাই হারুদত্তের সঙ্গে হ কিমদ্দখর কোনো পার্থকা থাকে না। 


উ নবান্ন কঞ্জ রাধিকাকে ভাগ করে দিযছিল অভাব; “ছে্ড়াতারে, 
রাহম ও ফুলজানের মাঝখানে প্রাচখর তুলে দিয়েছে সেই খাদ্যাভাব ॥ 

উ 'নবান' নাটকে প্রদাশত হয়েছে হারু দত্তের সধ্গে কালীধন ধাড়ার 
একটা এঁকসূন্র। নাট,কার বলেনঃ ওরা €18711)০01 ছেখড়াতারে'ও 
দেখানো হয়েছে হাঁকমহদ্দী আর প্রেসিডেন্ট-এর মধ্যে কোনো গুণগত 
পাথকা নেই। 

উ “না খেতে পাওয়ার অসুখ" উভয় নাটকে আছে । 


কউ 'নবানের' মাখন আর “ছেখ্ড়াত্তারের” ব.সরের মধ্যে কোথায় যেন একটা 
মল আছে। 
$& এককথার “বন ও গছে্ড়াতারের” মধ্যে আছে সমর সেন উচ্চারিত 
সেই ক্লাস্তল:গ্রর বাণ? 
“বাজারে দারুণ ভিড় ; দুভিক্ষের করাল ছাপ 
অনেকের ম.খে। 
ভারতের হৃতগত্ডে হানা দেয় বিদেশ বণিক 
পূর্ব সমাজে কমশঃ জমে উঠে পাত সৈনিক ||” 


এইখানেই বলে রাখা প্রয়োজন, নবান্ন যখন লেখা হয়েছিল, তখন 
ভারতবধ পরাধশন ১ “ছেশ্ড়াতার* স্বাধীন" ভারতবর্ষের নাটক । স্বাধীন 
ভারতবষে* বসে লেখা হলেও “ছে্ড়াতারের" মধ্যে দেখি নবাম্লেরই রণন। 


ছে'ড়াতারে' “নবান্নের রণন থাকলেও একটা বিষয়ে সকলে একমত্য যে, 
নবান্ন ও ছ'ড়াতারের মধ্যে একটা জল-অচল রেখাও কিন্তু আছে। একটা 
অদশা দেওয়াল দুই নাটককে পৃথক করে দিয়েছে। গঠনশৈলীর দিক 
থেকে খত না হলেও “নবাব” 21-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে । 1১50708 
118: 000 সি 006110401)0657 এই সূভ্রট নবা.নর মধ্যে কাজ করেছে। 


বাঙালা মধ্যবিত্তের থিয়েটার ১৬৩ 


নবামের মধ্যে আছে 1))1108 ১৮00৩ 102 (দেশী সো)) 0100. 60011011810 
1086109. নবাম্ম অনেক বোশ 04710077166 ০01৮07-এর পারচয়ধাহশ 
নাটক | ফ্যাঁসবাদের বিরুগ্ধে এ নাটক তরবারর মত ব্যবহৃত হয়েছিল। 
তুলসী লাহড়ী তাঁর “ছেখ়্াতারে' “নবান্নের ৮৪০//৭৪-কে করায়ত করতে 
পারেন নি। “ছেখ্ডাতার* “জোর প্রাতরোধে*্র নাটক নয়, এর মধো আছে 
একটা ০016101] 0০]1817), 


সবমোট তিন অধ্ক ও নশট দৃশ্যের এ নাটকে প্রথমে দেখানো হয়েছে, 
রাঁহম গ্রামসমাজের “এাঁলট' হলেও সে খেটে খাওয়া মানুষ । তার মধো একটা 
শিক্পী সত্তা আছে। সে গ্রাম সমাজে বাস করেও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে 
আত্মস্থ করতে চায়। অন্যদিকে আছে হাঁকমূদ্দী যে যুদ্ধের চাঁদা তোলে, 
তার ধম'ই হল ফায়দা লোটা। 


“হাধকমাদ্দর বাদ্ধি শুদ্ধ চুঁষ খাওয়ার কায়দাতে, 
রোজা-নামাজ সবই আছে, মনটা থাঁল ফায়দাতে 11৮ 


ছ্িতীয় অঞ্চে হাঁকিমদ্দীর নীচতা, খলতা, ছলনা ও ষড়যন্ত্র ফাঁস করে 
দেওয়া হয়েছে । রহিমের বিপযয়ে হাকিমৃদ্দী বেশ খুশি । এদিকে 
দুভিক্ষের বিভ'ধিকা গ্রাম-সমাজকে গ্রাস করেছে । হাকিম্‌দ্দশী সেই সুযোগে 
নতুন করে পশাচ কষেছে। সে দুভরক্ষের সুযোগ নেবে যে কোন পন্থায় । 
দুভিক্ষ শেষ করে দিয়েছে রাহমের সংসারাটিকে ৷ মরিয়া হয়ে রাঁহম 'বাবকে 
তালাক দেয়, তারপর বসিরকে 'নিয়ে চলে যায় শহরে । 


ততাঁয় অঙ্কে রাহ্ম শহরে এসে চাকরী করে আর মায়ের জন্য অজুচ্ছ 
বাঁসর কাঁদে । শহরে চলে এসে গোঁবন্দ ভিখারী হয়েছে । সে গান গায় 
“সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাল” । তৃতীয় অহ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে 
নাট্যকার আমাদের জানিয়ে দেন আকালের 'দিনগ-লি দূরীভূত হতে চলেছে । 
ততীয় দৃশোর সংবাদ £ ফুলজানকে তালাক 'দিয়ে রহম মনে মনে অনতগ্ত। 
কিন্তু মাঝখানে হদীজ একটা বড় প্রাচীর । প্রাঈীরের এপারে থাকে ধম? 
ওপারে থাকে প্রেম, কর্তব্য, সন্তান । অভাব, প্রেম, বাস্তবতা? ধর্ম, বেইমানী, 
শোষণ - বণনা রাহমকে বপন্ন করে । 


"আল্লা ! মোর য্তর বাঁজল না। আল্লা! 
তার খাল ছিখড় ছিশঁড় গেল ! আল্লা 1” 


--বচ্তুত নাটক এইথানেই শেষ হয়েছে। 


১৪৪ বাঙালী মধাযবিত্ের থিয়েটার 


“জড়াইছে 2 জংড়াইছে ? আল্লা! অশয়, 
দি জ্‌ড়াইছে ?” 


-_ফুলজানের এই উীন্তীটিকে যথেষ্ট নাটকয় বলে বিবেচনা করলেও 
আমরা মনে কার এট একি বাড়াঁতি উদ্বর্তন মান্ন। 


আলোচনাকে সংহত করার কালে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তুলসী 
লাহড়ী একট “সৎ নাট্য রচনা করার চেম্টা করেছিলেন। মান্‌ষের 
পরাভবের তথা সমস্যার নানা প্রান্ত তান স্পশ' করতে চেয়েছেন এবং 

পেরেছেন। প2ঃখীর ইমানের? ভূমিকায় তিনি বলোৌছিলেন _ 
“হৃদয় ধম“ সব ীনয়মের, সব আইনের, সব প্রথার উপরে -এ কথা 

বলার চেষ্টা করোঁছি।” 

“ছেশ্ডাতারে” এই হিদয় ধমণ্কেই বড় করে তোলনার চেণ্টা কবেছেন নাট্যকার, 
এবং এর ফলে এই না১কের রাহম 17011৮1451 হয়ে গেছে । এই নাটকে 
শ্রেণাসংগ্রাম প্রকট হয়ে ওঠেনি । (%001))0]) 1701 থেকে সরে এসেছে 
রাহম, সে গ্রাম-সমাজের “ঞালট' । নাট্যকার খুব সংগোপনে পাপের পরাজয় 
ও পুণোর জয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আকালের সন্ধানের গভীরচারণ 
বীক্ষা এই নাটকে নেই। রাহম বা ফুলজানের পরাভব প্রদাশত হবার সঙ্গে 
সঙ্গে গণনাট্যের ধঞ্পারট প্রত্যক্ষতা, উদ্দেশ্যমূলকতা অনেকাংশে বিনষ্ট 
হয়েছে । “ছেষ্ড়াতার* যে প্রকৃত গণনাটা' নয়, তার প্রমাণ হিসেবে আমরা 
শুধু এইটুক নিবেদন করব খে, বহুরূপী কর্তৃক এ নাটক আঁভনফ্ের সময় 
প্রশ্ন উঠোছিল--রাহমের মৃত্যু দেখানো সাঁঠক কিনা । এই সংশয় থাকায় 
তুলসাবাবু শেষটা দূ-রকম ভাবে ীলখে দেন। কখনো দেখানো হয় রাঁহমের 
মৃত্যু, কখনো দেখানো হয় ফুলজানের মতযু। _এ থেকে ন্যকারের 
1101৮105,] ৮৮৬1 প্রকঠ হরে ওতে । কিন্তূ সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমরা বলব -- 
£ছেশ্ড়াতার নব নাঠের গয়যাতাকে অব্যাহত রেখেছিল । এ নাটক আসলে 
একটা সময়ের দুঃখীর ইমান--ইতিহাস একথা অস্বীকার করবে না, করছে না। 


নবনাঢা কেন? 
১. সংঘ শান্ত কে এখানে দেখানে হয়নি । 


২. গোচ্ঠী মানুষের সমস্যাকে অপ্রধান করে বাস্তি মানুষের সমসাাকে 
বড় করা হয়েছে। 


৩. শ্রেণী সংগ্রামকে অপ্রকট করা হয়েছে। 
পণ্জিবাদের ঠবরুচ্ধে তীর ঘ্‌ণা উৎপাদন করা হয়নি । 


১০. 


বাঙালী মধ্যাবত্তের থিয়েটার ১৬৫ 


রাঁহম ০017)11)02. 7১০01)1 নয় । 


নাট্যকার আকালের ছবি এ'কেছেন, কিম্তু আকালের সম্ধানে তাঁর 
গভশীরচারণ বাক্ষা নেই। 


নাট্যকার ছে'ড়াতারের* প্রবস্তা কিম্তু “তার* িভাবে জোড়া লাগতে 
পারে, তার হদিশ দেনানি । 


এ নাটকে খুব সংগোপনে পুণোর জয় ও পাপের পরাভব দেখানো 
হয়েছে । 


রাহম বা ফুলজ্জানের পরাভব প্রদর্শিত হওয়ায় গণনাটোর ষ্পাঁরিট 
ক্ষপ্ন হয়েছে! 


নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস+ গ্রজ্পটির সঙ্গে ছে'ড়াতারের আখ্যানাটির 
সাধম“ লক্ষ্য করেই বলা যায়ঃ সমালোচ্য নাটক - নবনাঢা ॥। 
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সুভাষচন্দ্র বস্স -8 
সরয্‌বালা _-১৩, ৩১, ৩২ 
সাবনী--৩৮ 
সিম্ধুগ্গোরব 8৪৫ 
সানিভিলা-_৪৭ 
সীঁতা---৫৫-৫৯ 
সুরদামা-৮৯ 

সুষম যবনিকা-_-১২৯ 


। জেল--৬ 
হরেকৃফ মনখোপাধ্যায়-৮৮ 


বাঙালী মধ্যবিজ্তের থিয়েটার 


রাসাবহারী--৭১ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ ৫৭১ ৯৩, ৯৪ 


লেবেডেফ ১৯৪৯-৯৫৯ 


[শাশরযুগ--২ 
শ্রীকৃঃ$--১৯, ২০ 
শ্রীরামচন্দ্র--২৬, ২৭ 
শীষ রীবষ্ীপ্রয়া--৪৩ 
শ্লীসনেমা - ৫৫ 
শ্রের়সা - ১৯৫ 


সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা - ৫ 

সাজাহান ১৮ 

সতু সেন - ৩৯) ৪৪১৪৮ ৯২৬-৯৩০ 
স্বামী-স্ত্রী - ৪৬ 

সন্তান ৪৮ 

সধবার একাদশণী- ৬৫, ৬৬ 
সংলপ---১১৮-১২৩ 


হাদুবাব্‌--.৯ 


